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মহোদয় অশেষ শ্রদ্ধাভাজনেষু 


নিবেদন 


কিছুদিন যাবৎ মধুস্থদনের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য লইয়া নানা! দৃষ্টিকোণ 
হইতে নূতন নূতন আলোচন! প্রকাশিত হইতেছে । 'মধুজীবনীর নৃতন 
ব্যাখ্যা'য় তাহার নূতন জীবন-ভাষ্য আলোচিত হইয়াছে । এ যাবং 
উপেক্ষিত মধুস্দনের ইংরেজিতে লিখিত পত্রাবলীর উপর নির্ভর করিয়া 
মধুস্দনের কবি-মানসেরও বিশ্লেষণ হইয়াছে । একজন লেখক মধুস্ুদনের 
সর্জনগ্রাহ্া সমালোচকদের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন 
করিয়াছেন যে এ যাবৎ মধুসুদনের সাহিত্যের যত ব্যাখ্যা হইয়াছে 
তাহা গায় ”ঞলই বিভ্রান্তিকর । কারণ, তাহার মতে মধুনুদনের সাহিত্য 
লইয়া এ যাবৎ ধাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা যশম্বী এবং 
বিদগ্ধ সমালোচক হওয়া সত্বেও মধুস্থদন যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের নিকট 
খণী তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ; কারণ, তাহাদের 
অধিকাংশেরই, মধুস্দন যাহা! ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া! তাহার কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন, সেই রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞান নাই। 
তাহার! দাস্তে, ভাঞ্জিল, মিলটন্কেই দেখিয়াছেন, কিন্ছ বালীকি- 
কৃত্তিবাসকে দেখেন নাই । সেইজন্য মাইকেল বিষয়ে তাহাদে+ সমালোচন। 
ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি করিয়াছে, প্রকৃত অবস্থা তাহারা বর্ণনা করিতে পারে 
নাই। 
এই অভিযোগ পুরাপুরি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, 
মধুসূদনের উপর কেবলমাত্র একমুখী প্রভাব পড়ে নাই, অর্থাৎ তিনি 
ইউরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সম্পর্কে যে অধিকারই লাভ করুন 
না কেন, প্রাচ্য ভাষায় রচিত কাব্যসমৃহকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই । 
বাল্সীকিকে তিনি স্ুদূঢভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক 
পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাংল! সাহিত্যের সমালোচকগণ হোমার, 
দান্তে, ভাঞ্িল, মিলটনের যত সংবাদ রাখেন, বালীকি-কৃত্তিবাসের তত 
ংবাদ রাখেন না। সে কথা আমি আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 


আট 


ভূমিকাতেও উল্লেখ করিয়াছিলাম । এই কথা ন্মরণ রাখিতে হইবে যে 
মধুস্দনের শক্তি বাল্গীকি-কৃত্তিবাস হইতে যতখানি আসিয়াছে হোমার 
মিলটন্‌ হইতে ততখানি আসে নাই। কিস্তু আমাদের বাংল! সাহিত্য- 
সমালোচক দিগের মধ্যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাস সম্পর্কে জবান নিতান্ত অপ্রচুর 
বলিয়াই মধুসদনের যথার্থ মূল্যায়ন এখন পর্যস্ত সম্ভব হইতে পারে নাই । 
হ্তরাং এই কর্মে ভবিষ্যতে ধাহার! প্রবৃত্ত হইবেন, তাহারা যদি এই 
বিষয়ক প্রচলিত এবং গতানুগতিক ধার৷ পরিত্যাগ করিয়া নৃতন ক্ষেত্র 
হইতে তথ্য সন্ধানে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে মধুন্দনের যখাষথ মূল্যায়ন 
সম্ভব হইতে পারে। 

মধুস্থদনের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণও সহজসাধ্য নহে; কারণ, ইভ। নানা 
কারণে অত্যন্ত জটিল। মধুসূদনের সংবেদনশীল কবি-মানসে তাহার 
জীবনের বাহিরের বিচিত্র ঘটনারাশির প্রভাব নান! জটিল অবস্থার স্থষ্টি 
করিয়াছে । শৈশবের পারিবারিক জীবন হইতে আরম্ভ করিস বালোর 
শিক্ষাজীবন, তারপর যৌবনের দাম্পত্য জীবন, কিংবা আরও পরবর্তী 
প্রৌটি বয়সের কর্মজীবন কোনও জীবনই তাহার স্বংভাবিক* অবস্থার 
মধ্য দিয়া যাপন করা "সম্ভব হয় নাই । সেইজন্য একটি স্ত্স্থির 
এবং স্বাভাবিক মানসিকতাও তাহার গড়িযা উঠিতে পাবে নাই । 
তাহার সাহিত্যে তাহার জীবনের একটি স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা 
অনুসরণ কর! যায় না, তাহার প্রতিভা আতস বাজীব মত এক মুহূর্তেই 
আকাশকে উজ্জ্বল করিয়। দিয়াছিল, ইহার অপরিস্ফুট অবস্থাটি আমর! 
দেখি নাই। ম্ৃতরাং কেবলমাত্র ইহার পরিণত রূপটি দেখিয়া ইহার 
বিষয়ে নিরভভল কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন হইবে । ভবিস্তাতের 
সমালোচকগণ এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন । 

“নীতি-কবি শ্রীমধুস্দন' নৃতন সংস্করণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে 
ইহার মাইকেল মধুস্দন দত্তের গীতিকাব্যমূলক তিনখানি রচনা যেমন, 
'্রজাঙ্গনা কাব্য', “বীরাঙ্গনা কাব্য", এবং “চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী' 
গ্রন্থশেষে আম্মপৃধিক মুক্রিত হইয়াছে। তাহাতে ইহার এই বিবয়ক 
আলোচনাগুলি মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়। দেখা সহজ হইবে । 


নয 


বর্তমান সংস্করণে নৃতন কোনও বিষয় যোগ করা কিংবা পৃববর্তা 
সংস্করণের কোন বিষয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই । 
স্থতরাং মূল গ্রন্থের সামান্তই বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র । 

“গীতি-কবি শ্রীমধুস্দনে'র ভিতর দিয়া মধুত্থ্দন সম্পর্কে নূতন একটি 
কথা আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার উপর সুধী সমাজের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। পাঠকগণ হয়ত 
অবহিত আছেন যে, আমার প্রতিশ্রন্ত 'মহাকবি শ্রীমধুস্দন' এবং 
'নাট্যকার শ্রীমধুসৃদন" গ্রন্থ ছুইটি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । 

গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যাপারে আমার প্রাক্তন ছাত্র অধুনা! অধ্যাপক 
শ্রীনৎকুমার মিত্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন । শ্রীঅমলেন্দু চক্রবতী 
এম. এ শখ্ান্থচীটি রচনা করিয়া দিয়াছেন । তাহার উভয়েই আমার 
আশীবাদভাজন । 


শ্রীজশুভোষ ভদীচার্য 


জ্আকশ্ুডতোষ ভক্টরাচাধ 
প্রণীত 
মধুস্থদন সম্পক্কিতভ অভ্ঠান্ত গ্রন্থ : 
মহাকবি শ্রীমধুস্থদন 
নাট্যকার শ্রীমধুস্থদন 
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গুটিগ্র 


ভুমিকা 
উনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক গীতিকবিতা 
মধুস্থদনের কবিধর্ম 
“ভিলোত্তমা-সম্ভব' ও "মেঘনাদবধ কাব্যে 

গীতিকবিতার স্তর 

মধুনূদন ও তাহার পূর্ববতিগণ 
মধুস্থদনের পরবর্তী মহাকাব্য 
মাইকেল মধুস্থদন ও গ্রীমধুস্থদন 


প্রথম অধ্যায় 
ব্রজাজন! কাব্য [ ১৮৬১] 


উনবিংশ শতাব্দী ও বৈষ্ণব পদাবলী 
মধুত্থদনের বৈষ্ঞব-প্রাণতা 

বৈষ্ণব পদ্দাবলী ও 'ব্রজাঙ্গন। কাব্য 
“অননদামঙ্গল' ও “ব্রজাঙ্গন। কাব্য' 
আধুনিক গীতিকবিতা ও 'ব্রজাঙ্গন কাব্য" 
'ব্রজাজন। কাব্যে' শ্রীরাধ।-চরিত্র 
'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র দুরপ্রসারী প্রভাব 


'ব্রজাঙ্গন। কাব্য' ও “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, 


কাব্যরূপ ও কাব্যভাষ। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
বীরাঙ্গনা কাব্য [ ১৮৬২] 


ওভিদ ও মধুনুদন 

“হিরোইদ্‌স্* ও “বীরাজনা কাব্য" 
“বীরাঙ্গনা কাব্য ও গীতিকবিতা 
কবি-মানস 

যুগ-চেতনা 

কেন্দ্রীয় এঁক্য 

শ্রেণীবিভাগ 
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তপনের তাপে ভাপি পথিক যেমতি 
পড়ে পিস্বা দড়ে নড়ে ছাক্ার চরণে , 
তৃষ্গতুর জন যথা হহন্সি জলবতী 
নদীবে, তাহার পানে ধাকস ব্যগ্র-মনে-_ 
পিপাসা নাশের আশে 5» এ” দাস তেমতি, 
জ্বলে যবে প্রাণ ভাব হুঃখেব জ্বলনে, 
ধনে বাড পা হুখানি, দেবি সব্রক্যতি ! 
মার কোল সম, মাগো, এ তিন ভুবনে-_ 
আছে কি আশ্রয় আব ? নয়নের জলে 
ভাসে শিশু যবে, হাঁক কে সাস্বনে তাবে ? 
কে স্থছে আখিব্ জল অমনি আচলে ? 
কে তাব্স মনের ৫েদ নিববিতভে পানে” 
মধুমযাঁখা কথা ক+স্ষে, ন্েহেন কৌশলে ? 
এই ভাবি, কৃপামস্ি ভাবি গো তোমানে ' 


: পিতুর্দশপদী কবিতাবলী; 


£সীঘতি্্- হিল ওীস্নঞরুজ্তরচ্স্ন 


ত্নিকা 


$ 
উনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক গীতিকবিতা 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্ছ আব্যায়িকা-কাব্য রচিত হইলেও 
এই কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহা৷ প্রধানতঃ 
বাংল সাহিত্যে গীতিকাব্যেরই যুগ ছিল-_আখ্যায়িকা-কাব্যের যুগ ছিল 
না। তাহা সত্বেও ইহাতে যে বহু সংখ্যক আখ্যায়িকাঁকাব্য রচিত 
হইয়াছে, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। তখন পর্যস্ত বাংল! গদ্ধ 
সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, অথচ বিগত কয়েক শতাব্দী 
ব্যাপিয়া আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার যে একটি শক্তিশালী ধারা এই দেশে 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংস্কার তখনও এই দেশের সমাজ সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ; সুতরাং নৃতন বিষয়-বন্তুর সঙ্গান পাওয়া 
সত্বেও, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়! ইহা পূর্ববর্তা সংস্কারেরই অনুনরণ 
করিয়৷ চলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকা-কাব্যকে যদি এই 
কয়েকটি বিভাগে ভাগ কর! যায়, যেমন দেবীমাহাত্মজ্বাপক কাব্য, 
জীবনী-কাব্য, ইতিহাসাশ্রিত কাব্য, প্রণয়-বৃত্বান্তমূলক কাব্য এবং 
আধুনিক রোমান্টিক কাব্য, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 
ইহাদের প্রত্যেকটিরই বহিরঙ্গগত পরিচয় মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্যের 
বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে 
উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্য ধারার প্রাণ-শক্তি 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই যুগে আখ্যানমূলক বিষয় প্রকাশ 

বার আর অন্ত কোন অবলম্বন ছিল না: সেইজন্য এই বিষয়ক পূর্ব 
পরিচিত পথই অনুসরণ করা হইতে লাগিল । বিশেষতঃ উনবিংশ 
গ্লীতি-কবি_-১ 


- গীতি-কবি শ্রীমধুনুদন 


শতাব্দীতে বাঙ্গালী যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার ফলে নিজের সম্পর্কেও 
সচেতন হইতে শিখিল, তখন সে তাহার অতীত জীবনের রস-সংস্কার- 
গুলিকেও নৃতন করিয়া পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পাইল; কিন্তু এই প্রয়াস 
কেবল মাত্র বহিমু্খী ছিল, সামগ্রিক ভাবে জাতির অন্তরের ভিতর 
হইতে ইহার প্রেরণা সেদিন যদি আসিত, তবে তাহ! এত ক্ষণস্থায়ী ও 
শক্তিহীন হইতে পারিত না । কারণ, দেখিতে পাওয়া গেল, গগ্-সাহিত্য 
ও নীতি-কবিতার ক্রমবিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আখ্যায়িকা-কাব্য 
রচনার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। ম্ৃতরাং সাময়িক প্রয়োজনে, 
স্ু্পষ্ট কোন আদর্শের অভাবে জাতির প্রাচীন রস-সংস্কারের একটি 
ক্ষীয়মাণ ধারা অনুসরণ করিয়। যাহার স্য্টি হইয়াছিল, তাহা৷ অচিরেই 
বিনাশপ্রাপ্ত হইল এবং যাহা সে দিন জাতির যথার্থ আস্তরিক 
প্রেরণায় স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহাই কালোতীর্ণ হইয়া আসিল-_তাহাই 
গীতিকাব্য । এক কথায় বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই বাংল! 
সাহিত্যে প্রকৃত গীতি-কবিতার যুগের নুত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালী 
জাতির রদ-চেতনায় গীতিকাব্যের যে চিরদিনই একটি বিশেষ স্থান 
আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করে না) কিন্তু তাহা 
সব্েও সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়৷ আখ্যায়িকা-কাব্যের ধারা ও গ্লীতিকাব্যের 
ধারা ছুইই অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বাঙ্গালীর রস-চেতনায় গ্লীতি-কবিতার 
শক্তি অধিকতর বলিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা৷ প্রবর্তনের পূর্বেই অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়! ইহার মধ্যে আখ্যায়িকাঁকাব্যের প্রভাব নিতাস্ত 
ক্ষীণ হইয়া আমিল এবং গীতি-কবিতা দ্বারা সহজেই সেই শুন্তত৷ পূর্ণ 
হইয়। গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতির সম্মুখে উচ্চ কোন আদর্শ 
ছিল না, সেইজন্য তাহার রস-চিত্তে গীতি-কবিতার ভাবের প্লাবন 
আসিলেও, ভাহ। শক্তিশালী কোন আদর্শকে আশ্রয় করিতে পারিল 
না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার 
ফলে জাতির মন হইতে সেই অভাব দূর হইয়া গেল। উচ্চতর 
আদর্শকে অবলম্বন করিবার সেদিন যে স্যোগ দেখা! দিল, তাহারই 
সহ্াবহার করিয়! জাতি গীতিকাব্যের রাজ্যে বিচিত্র সৌধ রচনা করিল। 


উনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক গীতিকবিতা ৩ 


কেবলমাত্র যতদিন পর্যস্ত সেই আদর্শ ইহার নিজস্ব পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে 
মুদ্রিত করিয়া! দিতে পারিল না, ততদিন পর্যস্তই পূর্ববর্তী পর্যুষিত 
রীতির প্রাণহীন অনুকরণ চলিয়াছিল মাত্র। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম কবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ধারা অনুসরণ 
করিলেন না, তিনি খণ্ড গীতি-কবিতা রচয়িতা রূপেই নিজের কবিত্বের 
পরিচয় প্রতিষ্টা করিলেন । তথাপি পাশ্চাত্য সাহিত্যের গীতি-কবিতার 
প্রাণ তাহার মধ্যে যে খুব সুস্পষ্টভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, এই কথা 
নিঃসক্কোচে বলিতে পারা যায় না। ইহার কারণ, প্রধানতঃ পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাহা সত্বেও 
যুগের প্রভাব তিনি অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টির 
মধ্যে সর্বপ্রথম সংস্কার-মুক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। এই যাবৎকাল 
বাংলা গীতি-কবিতা যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যেই তাহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখা দিল। পূর্ববর্তী যুগের 
আখ্যান-কাব্যগুলির মধ্য দিয়া যে দৃষ্টি সামগ্রিক সামাজিক ভিত্তির উপর 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে তাহাই ইহাদের সামগ্রিক এবং 
চিরাচরিত পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বকীয় অনুভূতির আলোকে 
তিনি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন ; ইহাই আধুনিক গীতিকাব্যের 
লক্ষণ। তবে এই কথাও সত্য, ঈশ্বর গুপ্ত বন্তর উপর একটু বেশি গুরুত্ব 
দিয়াছেন, তাহার ফলে নিজস্ব অনুভূতিকে ততখানি সক্রিয় করিয়া 
তুলিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর জীবনের সাধারণ উপকরণের প্রতি 
তাহার যে মমত। দেখা যায়, সেই পরিমাণে আত্মপ্রত্যয় দেখা যায় না । 
তথাপি তাহার পূর্ববতী কালে উনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতায় 
যে সকল বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তাহাদেরও 
কিছু কিছু বিকাশ হইয়াছিল। তাহার প্রেম-বিষয়ক, দেশাত্ম- 
বোধক, নিসর্গ-মূলক এবং ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতাবলী যদিও পরবতী 
গীতি-কবিতার ধারায় অথণ্ড যোগসুত্রে আবদ্ধ হইতে পারে নাই, তথাপি 
আধুনিক গীতি-কবিতার বিবয়-চেতনার দিক দিয়া যে তিনি নৃতন 


৪ গীতি-কবি শ্রীমধুসথদন 


যুগের সার্থক ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিক দিয় অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের যে পটভূমিক রচিত 
হইয়াছিল, তাহাও আম্ুপৃধিক গীতি-কবিতার স্থরে বাঁধা ছিল । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের সময় হইতেই ইহার 
ধারা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে । সেই যুগের আখ্যায়িকা কাব্যগুলি 
গ্নীতিরসসিক্ত হইবার ফলে ইহাদের কাহিনীগত দু-বদ্ধতা বিনষ্ট 
হইয়া! যায়-__ধীরে ধীরে তাহা খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার পথে অগ্রসর 
হইতে থাকে । কবিওয়ালাদের রচিত সহত্র সহ গানে মধ্যযুগের 
বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর স্ত্ুকঠিন নিয়মান্বতিতা ও সংযমের ধারা 
পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার স্থলে সকল ধর্মচেতনা নিরপেক্ষ রাধাকৃষ্ণ- 
বিষয়ক এবং লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের স্থষ্টি হয়। মধ্যযুগে যে একটি 
প্রবল নৈতিক আদর্শ এবং ভক্কিবোধ বৈষ্ণব মহাজন গীতিকাগুলির 
মধ্যে একটি সুদৃঢ় বন্ধন স্থ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা 
কবিওয়ালাদের গানে দূর হইয়া গেল। চিরাচরিত বৃহত্তর সামাজিক 
লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া সমাজ-মন ব্যক্তি সচেতন হইতে আরম্ত 
করিল। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রেম-বিষয়ক 
শ্লীতি-কবিতার বীজ বপন করা সম্ভব হইল । মধ্যযুগের আখ্যায়িকা- 
কাব্যগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই একই অবস্থার সম্মুখীন হইল। 
কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন বিদ্যান্ুন্দরের মত আখ্যানমূলক কাব্য রচনা 
করিলেও, তাহার মনও যে গীতি-কবিতার স্থুরে আগাগোড়াই বাঁধা ছিল, 
তাহাও তাহার “শান্ত পদাবলী" দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ভারতচন্দ্রের 
“অন্নদা-মলল'ও যুগের এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না-ইহাও 
আগাগোড়াই গীতিকবিতার সুরে বীধা । প্রথমতঃ ইহার মধ্যে কাহিনী 
একটি নহে, তিনটি-_ইহাদের মধ্যে পরস্পর কোনও সম্পর্কও নাই । 
অতএব আখ্যান-কাব্যের প্রধানতম গুণ যে কাহিনীর সংহতি, ইহার 
মধ্যে তাহারই অভাব রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার মধ্যে যে তিনটি 
কাহিনী আছে, ভাহাদেরও প্রত্যেকটি নিজের মধ্যেই এমন শিথিল-বদ্ধ 


১ 
“তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে গীতিকবিতার সুর 


মধুস্থদন নাটক রচনার ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে সম্ভাবনা 
দেখিয়াছিলেন, তাহার রূপায়ণে তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়। তিনি অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। তাহারই ফলে আনুপৃধিক 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহার “তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচিত হইল। 
এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে এই যে, মধুস্দনের মধ্যে 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার যে প্রেরণ! আসিয়াছিল, তাহাই “তিলোত্তমা- 
সম্ভব কাব্য' রচনার মুখ্য প্রেরণা-_মহাকাব্য রচনার প্রেরণ এখানে 
মুখ্য ছিল না। অর্থাৎ মহাকাব্য রচনার কোন প্রেরণ। লাভ করিয়া 
তিনি “তিলোত্তলা-সম্ভব কাব্য রচনা! করেন নাই । বরং অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ সম্পর্কে তাহার মনে যে একটি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহাকেই 
বাহিরে রূপ দিবার জন্য “তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্যে'র কাহিনীটিকে 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য রচনার সঙ্গে 
বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের ইতিহাস যত মুখ্যভাবে জড়িত, 
ইহার মহাকাব্যের প্রেরণা তত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহে। এই 
বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বৃঝাইবার জন্য তাহার “জীবন-চরিত' হইতে এই 
অংশটুকু উদ্ধত করিতে পারি। যখন মধুসূদন তাহার “শমিষ্ঠা 
নাটক রচনায় ব্যাপূত ছিলেন, তখন একদিন মহারাজ। যতীন্দ্রমৌহন 
ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা। তাহারই একাংশ । 

'মধুন্দূন মহারাজা য্তীন্্রমোহনকে বলিলেন,__“যতদিন বাংলা 
ভাষায় অসিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না হইবে, ততদিন বাঙ্গাল নাটক 
সম্থন্ধ বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই” মহারাজ শুনিয়৷ বলিলেন, 
“বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ প্রবণতা, তাহাতে যে ইহাতে, কোনদিন, 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হইবে, তাহার সন্তাবন! অতি অল্প 1” মধুনদন 
বলিলেন, “আমি তাহা মনে করি না । চেষ্টা করিলে আমাদের ভাষাতে 
অমিত্রছন্দ প্রবত্তিত হইতে পারে।” মহারাজা বলিলেন, “বাঙ্গাল 


১৪ শ্বীতি-কবি শ্রীমধুম্থদন 


ভাষার গঠন বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হওয়া কোনমতেই 
সম্ভবপর নহে। ফরাসী ভাষা আমাদিগের ভাষা হইতে অধিকতর 
উন্নত, কিন্তু আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই।” মধুস্দন বলিলেন, “সত্য, কিন্তু 
আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার 
ছহিতা; এরূপ জননীর সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।” 
মধুস্দনের এবং মহারাজার মধ্যে কিয়তক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের 
পর মধুস্দন বলিলেন, “আমাদের ভাষায় অমিত্রছন্দ প্রবতিত হইতে 
পারে কি না, আমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে 
প্রস্তুত আছি । যদি আমি স্বয়ং অমিত্রছন্দে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়! 
আপনাকে দেখাই, তাহ! হইলে আপনি কি করিবেন ?” অপর কেহ সে 
অবস্থায় এরূপ কথা বলিলে হয়ত উপহাস্তাস্পদ হইতেন ; কিন্তু মধু 
নুদনের শক্তি সন্বন্থো তখন আর কাহারও অবিশ্বাস ছিল না। মহারাজ 
যতীন্্রমোহন মধুস্থদনের কথা শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, আমি তাহ৷ 
হইলে পরাজয় স্বীকার করিব এবং আপনার অমিত্রছন্দ রচিত গ্রন্থ 
সুদ্রান্ধনের ব্যয় প্রদান করিব |” মধুস্থদন যে “পল্লাবতী” নাটকে” 
অগিত্রছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উপরি উক্ত ঘটনাই তাহার মূল। 
আগ্ঠোপাস্ত অমিত্রছন্দে একথানি নাটক রচনার জন্য মধুন্দনের 
তখনই বাসনা জন্সিয়াছিল; কিন্তু সেরূপ আমূল পরিবর্তন করিলে 
তাহার গ্রন্থ সাধারণের আদরণীয় হইবে না ভাবিয়া তিনি “পল্লাবতী”্র 
কলিদেবের অংশ মাত্র অমিত্রছন্দে রচনা করিয়াছিলেন ।.*... 
কিয়দ্দিনের মধ্যেই তিনি, “তিলোত্বমা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ রচনা 
করিয়া, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখাইলেন, তখন কাহারও আর 
সন্দেহের কারণ রহিল না ( যোগীন্দ্রনাথ বন, ৫ম সং পৃঃ ২৫৭-- 
২৬০ )'। অল্পদিনের মধ্যেই কাব্যের অবিশিষ্টাংশ রচিত হইল এবং 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ব্যয়ে ১৮৬০ খুষ্টাব্দে তাহ! গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হইল । 

মধুসূদন “ভিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য” মহারাজা! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকেই 


“তিলোত্বমা-সম্ভব" ও “মেঘনাদবধ কাব্যে গীতিকবিতার স্র ১৫ 


উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং উৎসর্গ পত্রেও এইভাবে ইহার একমাত্র 
ছন্দের কথাই উল্লেখ করিয়াছিলেন, মহাকাব্যের কোন প্রেরণা কিংৰ। 
দাবীর কথ! উল্লেখ করেন নাই। উৎসর্গ পত্রে তিনি বলিয়াছেন, 
“যে ছন্দোবদ্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিযয়ে আমার কোন কথাই 
বল! বান্ুল্য ; কেন ন৷ এ'রূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সগ্ঠঃ পরিণত হয় না । 
তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্য 
উপস্থিত হইবেক, যখন এ'দেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর 
চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বর্ূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন । কিন্তু 
হয় তো সে শুভকালে এ' কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় 
আছন্ন থাকিবেক যে কি ধিক্কার, কি ধন্তবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিবেক ন1।” 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, “তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য রচনায় বাংলা- 
ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া পরীক্ষা! (9য79617791)6)-ই মুখ্য উদ্দেশ্য, 
ইহার মহাকাব্যের প্রেরণা কেবল মাত্র যে গৌণ, তাহাই নহে-_একে- 
বারে অনুপস্থিত বলিলেও খুব বেশি কিছু বল! হয়না । অতএব 
তখন বাংল। সাহিত্যে যেমন মহাকাব্য রচনার যুগও ছিল না, তেমনই 
ইহা রচনার মধ্যে মহাকাব্য রচনার মৌলিক প্রেরণাও কার্ধকরী হইতে 
পারে নাই, “ভিলোত্বমা-সম্ভব কাব্য এবং মধুস্থদনের ছবি-প্রতিভা 
বিচার করিবার কালে এই বিষয়টি গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা 
আবম্যাক । 

“তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্যে একটি ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী 
অবলম্বন করা হইলেও ইহার আগ্ঠোপাস্ত পৌরাণিক মর্ধাদা রক্ষা পায় 
নাই--স্থানে স্থানে কবির রোমান্টিক চেতনা ইহার পৌরাণিক কাহিনীর 
স্বচ্ছন্দ প্রবাহে অন্তরায় স্থষ্টি করিয়াছে। ইহার রচনায় কবির আত্ম- 
নিলিগ্তত্যর ভাব প্রকাশ পায় নাই, তিনি অনেক উপকরণ পাশ্চাত্য 
সাহিত্য বিশেষতঃ মিল্টনের £2797752 7:05 হইতে গ্রহণ করিলেও 
নিজের ম্বকপোল-কল্পিত কাহিনীও ইহার মধ্যে যোগ করিয়াছেন । ইহার 
কাহিনী যেমন মহাকাব্যের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তেমনই শিথিল- 


১৬ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


বন্ধ; চিত্রধমিতাই ইহার বৈশিষ্ট্য ; চিত্রগুলি কাহিনীর অনিবার্ধ ক্রম- 
বিকাশের সুত্রে বিধৃত নহে বলিয়াই ইহাদের দ্বারা একটি অখণ্ড রস 
“সৃষ্টি হইতে পারে নাই, খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়াই গীতি-কবিতার 
বহিরঙ্গ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার নিসর্গ কিংবা অন্তান্ত বহিমুর্খো 
বর্ণনার মধ্য দিয়া মহাকাব্যের গুণ (9010 0991165) অপেক্ষ। গীতি- 
কবিতারই গুণ বিকাশ লাভ করিয়। কবির সাধনায় আসন্ন গীতি-কবিতা 
রচনার ফুগের পূর্বাভাস সুচন1 করিয়াছে। ইহার মধ্যে কবি ক্লাসিকাল 
উপমার পরিবর্তে যে সকল রোমান্টিক উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, 
তাহাও প্রধানতঃ গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত । ছুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতে পারে, যেমন, 

একাঁকিনী বিরহিণী বিষ্ন-বদনা, 

বিধবা টিটি যেন জনকের রঃ 


দুহিতা রি 
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে | 


স্কিন ঘা হী মৌ 


যথা যবে টি হে মাস-বংশ রাজা, 
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ-দুহিতা 
গৌঁরী,... 
ইহাদের মধ্যে ক্লাসিক উপমার স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি কিংবা বিশালতার 
ইঙ্গিত নাই, ইহাদের গীতিকবিতান্থলভ ব্যঞ্জনাই মুখ্য । 
গতিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র বহুস্থানেই মধুস্থদনের আসন্ন গীতি- 
কবিতা 'ব্রক্দাঙ্গনা-কাব্য' রচনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, যেমন, 
“গোপিনী শুনি যেমনি মুবলীর ধ্বনি, 
চাহে গো নিকুঞ্জ পানে যবে ব্রজধামে, 
দাড়ায়ে কদশ্বমুলে যমুনার কুলে 
মৃছুশ্বরে ুন্দরীবে ডাকেন মুরারি ।* 


“তিলোত্বমা-সম্ভব" ও “মেঘনাদবধ কাব্যে" গীতিকবিতার সুর ১৭ 
এই রসচেতনা উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার জননী হইলেও, মহাকাব্যের ভাব- 
গম্ভীর বস্ত-পরিবেশ ন্যষ্টির অন্তরায়। 

মিল্টনের 47272156 1,05% কিংবা কালিদাসের “কুমার-সম্ভব' 
কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বীকার করিয়া “তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের 
যে সকল অংশ রচিত হইয়াছে, তাহাদের কথ ছাড়িয়া দিয়া মধুসদনের 
নিজন্ব রচন। ও ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলে প্রায় সর্বত্রই 
এই শ্রেণীর চেতনা কার্ধকরী হইতে দেখা যায় । অথচ “ভিলোত্বমা- 
সম্ভব কাব্যে'র কাহিনীর মধ্যে যে ইহার প্রচুর অবকাশ ছিল, তাহা 
নহে। “তিলোত্বমা-সম্ভব" রচনা কাল পর্ধস্ত মধুস্দনের জীবনে প্রাচ্য 
সাহিত্য-সংস্কারের প্রভাব সম্পুর্ণ বিসজিত হইতে পারে নাই, তাহার 
সর্ববিষয়ক সংস্কার মুক্তি তাহার এই কাব্য রচনার মধ্যে পরিপূর্ণ 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই ; কারণ, এই কাব্যের মধ্য দিয়! 
অমিত্রাক্ষর ছন্দকে প্রতিষ্ঠা করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, এই 
কাব্যের ছন্দ গঠনেই তিনি এক ছুঃসাহসিক পদক্ষেপ করিয়! তাহার 
পৃষ্ঠপোষকদিগের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভব করিবার জন্য ইহার 
বিষয়-বস্তর মধ্যে আর কোনদিক দিয়া তিনি নৃতনত্বের স্থপতি করিতে 
চাহেন নাই । সেইজন্তই ইহা প্রধানতঃ তাহার প্রাচ্য প্রভাবিত যুগের 
রচনা বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়া! থাকে | ইহার ভিতর দিয়! অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ তদানীস্ভন সুধী-সমাজের স্বীকৃতি লাভের পর তিনি তাহার পরবর্তী 
রচনা, “মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্য দিয়াই চিন্ত। ও কর্মের সকল প্রকার 
দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সেইজন্য তাহার মধ্যেই মধুত্ুদনের 
মৌলিক প্রতিভার বথাবথ বিকাশ দেখা যায় । 

“মেঘনাদবধ কাব্য'কে মহাকাব্যরূপে স্থষ্টি কর! মধুস্দনের সংকল্প 
থাকিলেও, তাহা মহাকাব্য হইয়। উঠিতে পারে নাই । কবি-সমালোচক 
মোহিতলাল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, “উনবিংশ শতাব্দীর কবির পক্ষে, 
বিশেষত বাঙ্গালী কবির পক্ষে, মহাকাব্যের প্রেরণ! রক্ষা করা সম্ভব 
ছিল না। মহাকাব্যের কবির পক্ষে যে শান্ত, সংযত রসাবেশ- ছিধা 
ছন্য ও সংশয় হীন চিত্ত-্ফুতির প্রয়োজন, তাহাই মধুস্থ্দনের সঙ্ঞান 
গ্লীতি-কবি-__২ 


১৮ গীতি-কবি শ্রীমধুত্থদন 


কামনা হইলেও, তিনি তাহার ব্যক্তি-চেতনার অন্তত্তলে তাহা অন্ুভব 
করেন নাই [ 'ভ্রীমধুস্থদন' পৃঃ ২৪-২৫ 11” বীররস মহাকাব্যের প্রাণ- 
স্বরূপ; একটি সমগ্র জাতির গৌরবময় কর্ম ও বহিমু্ধী আচরণ অবলম্বন 
করিয়াই বীররসের স্বাভাবিক বিকাশ হইবার স্থযোগ হয়। কবির 
ব্যক্তিগত মনোভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয় একটি বীর্ধবান্‌ জাতির 
শক্তিসত্তার উল্লাস মহাকাঁব্যের ভিতর দিয় ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন 
হয়। মধুস্দন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি “মেঘনাদবধ 
কাব্য'কে বীররসাত্মক কাব্যরূপে স্থ্টি করিবেন; কিন্ত একদিক দিয়া 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যেও যেমন বীররসের চেতনার 
অভাব ছিল, তেমনই তাহার নিজের মধ্যেও তাহার স্বকীয় জীবনের 
ব্যক্তিগত-অন্ুভূতিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় ছিল না। 
সেইজন্য তিনি বীররস স্থ্টি করিতে ব্যর্থ হইলেন এবং আছন্ভোপাস্ত 
করুণ রসের মধ্য দিয়াই তাহার কাব্যের উপসংহার করিলেন। নিজের 
জীবনের দৈব-লাঞ্চনার পথ অনুসরণ করিয়াই তাহার কাব্যে যে করুণ 
রসের অবাধ অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। এই দিক দিয়া “মেঘনাদবধ কাব্য' তাহার নিজের জীবনেরই 
ব্যর্থতার কাহিনী-_রামায়ণের কাহিনী এখানে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত 
হইয়াছে মাত্র । সেইজন্যই তাহার এই কাব্যে 'এপিক আকারের তলে 
তলে অন্তঃনলিল! হইয়া লিরিকের ফক্তুত্রোর্ত বহিয়াছে। একটি 
ৃষ্টাত্ত দিলে বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট হইবে । “মেঘনাদবধ কাব্যে'র পঞ্চম 
সর্গ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে। তাহাতে বণিভ 
হইয়াছে, ইন্দ্রের আদেশে মহামায়া লঙ্কায় লক্ষ্মণের শিবিরে উপস্থিত 
হইয়া তাহার জননীর রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে স্বপ্নে আবির্ভূত 
হইয়াছেন, বহুদিন জননীর সান্নিধ্যবঞ্চিত লক্ষ্মণ সহসা স্বপ্পে জননীকে 
দেখিতে পাইয়া চমকিত হইয়া! উঠিলেন, তারপর যে মুহুর্তে স্বপ্ন ভািয়া 
গেল, সেই মুহুর্তেই, 
চমকি উঠিয়া! বলী চাহিল চৌদিকে। 
হায়, রে, নয়ন জলে ভিজিল অমনি । 


“তিলোতমা-সম্ভব' ও “মেঘনাদবধ কাব্যে' গীতিকবিতার হুর ১৯ 

বক্ষস্থেল ! “হে জননি,” কৃহিল! বিষাদে 

বীরেন্দ্র” “দাসের প্রতি কেন বাম এত 

তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পুঁজি পা'-ছুখানি, 

পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধুলি, 

মা আমার! যবে আমি বিদায় হই, 

কত যে কাঁদিলে তুমি, ম্মরিলে বিদরে 

হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে 

হেরিব চরণ-যুগ” ?, 

এই কথা যে কেবল মাত্র লক্ষ্মণেরই, তাহা ত নহে! ইহার 

সঙ্গে মধুন্ুদনের ব্যক্তিগত জীবনের একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা জড়িত হইয়! 
গিয়াছে । এই চিত্রটির ভিতর দিয়া মধুন্দনের নিজের জননীর সঙ্গে 
বিচ্ছেদের মর্মান্তিক পরিচয়টি কিছুতেই গোপন থাকিতে পারে নাই । ; 
কারণ, ইহার মধ্যে কঠিন কর্তব্যাকট ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের হৃদ জীবন- 
প্রত্যয় নাই, বরং তাহার পরিবর্তে বাঙ্গালী সন্তানের সঙ্গে তাহার 
জননীর চিরন্তন স্রেহ-সম্পর্কের স্থুনিবিড় কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
স্থতরাং মধুমদনের নিজেরই জীবন-কথা কেবলমাত্র লক্ষ্মণের বূপকের 
ভিতর দিয়া এখানে ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এইখানেই "মেঘনাদবধ 
কাব্যে" গীতিকবিতার একটি গুণের বিকাশ দেখা যায় । জীবনের সঙ্গে 
তাহার এই কাব্যের এত নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল যে, মেঘনাদের 
মৃত্যুবর্ণনার ভিতর দিয়া নিজের অবচেতন আত্মা হইতে যেন কবির 
নিজের জীবনের শোচনীয় মৃত্যুর এই নির্মম ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত 


হইয়াছিল, 
প্রবাসে যথা মনোছঃখে মরে 


প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মথে 
প্মেহপান্র তার যত-_-পিতা, মাতাঃ ভ্রাতা, 
দয়িতা__মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে, 
বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার |, 


২৭ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 

লক্ষ্মণ চরিত্রের দৃঢ়তা যেমন মধুস্থদনের এই শ্রেণীর গীতি-কবিতা 
স্বলভ মনোভাবের জন্য ক্ষু্ হইয়াছে, রাম চরিত্রও তাহাই হইয়াছে ; 
বাঙ্গালীর জাতীয় চৈতন্হৃলভ ভ্রাতৃ-বাৎসল্যবোধ রাম চরিত্রেরও একটি 
স্ব অবলম্বন হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রমীলার চিতারোহরণের 
বর্ণনা যে গতানুগতিক সহমরণ বর্ণনার একটি প্রাণহীন চিত্রই নহে, 
তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইহা তাহার জীবনের অভিজ্ঞতার একটি 
সহদয় বর্ণনা । এই প্রকার বন্ছু দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা যায়। স্থতরাং 
“মেঘনাদবধ কাব্য" নয়টি সর্গে সম্পূর্ণ একটি মাত্র কাব্য হইলেও, ইহা! 
সর্গে সর্গে এমন কি সর্গ মধ্যেও খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার স্বরে বাধা-_ 
আনুপুধিক ইহার কাহিনীর প্রবাহ সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন নহে । স্থানে স্থানে 
ইহার মধ্যে যে করুণ রসের অনুভূতি নিতান্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, 
তাহা কবির নিজ জীবনেরই ব্যর্থ হাহাকার । কাব্যের নায়ক 
রাবণের চরিত্র তাহারই নিজের জীবনের দৈববিড়ম্বনার সকরুণ চিত্র । 
শুধু তাহাই নহে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকার 
সঙ্গেও ইহার যোগ অবিচ্ছেদ্য । সেইজন্য ইহা মধুস্দনের একান্ত 
আত্মকথা হওয়া সত্বেও, ইহ! সেই যুগের জাতির কাব্য হইয়া উঠিবার 
অবকাশ পাইয়াছিল । 

মহাকাব্য রচনার মধ্য দিয়া যেমন একটি সুস্থ, সহজ এবং স্বাভাবিক 
সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তি আবশ্টক, “মেঘধাদবধ কাব্যের ভিতর 
দিয়া তাহ! প্রকাশ পাইতে পারে নাই । ভাঙ! গড়ার যুগের একটি 
সমাজ ইহার অবলম্বন হইয়াছিল ; সেই সমাজে সন্দেহ, আশঙ্কা, 
আত্মপ্রত্যয় সকলই ছিল, একটিমাত্র সহজ অবস্থার ভিতর দিয়া সে 
সমাজের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই । ইহার মধ্যে যে বিক্ষোভ, জটিলতা, 
এবং অনিশ্চয়তা দেখ দিয়াছিল, “মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্য দিয়া 
তাহারই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ প] 23 ত্র এই পরিচয়ের ভিতর 
দিয় কবির জীবনও রিকি বাহে [্রত্রেই “মেঘনাদ- 
বধ কাব্যে' লিরিক-প্রবৃতিরূর এক তিন যে কাব্যকে 
মধুন্ুদন সচেতনভাবে মহ ॥ বড 






“ভিলোত্তমা-সম্ভব" ও “মেঘনাদবধ কাব্যে গীতিকবিতার স্তর ২১ 
করিয়াছিলেন, তাহা একদিক দিয়া, যুগের প্রভাব, আর এক দিক দিয়া! 
সাহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ষথার্থ মহাকাব্যরূপে 
পরিচিত করিতে পারেন নাই । *“তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' ও “মেঘনাদবধ 
কাব্যের আকাগরত লক্ষণ মহাকাব্যের ভ্রমোৎপাদন করিলেও তাহার 
পরবর্তী কাব্যগুলি সম্বন্ধে এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার কোনও 
অবলম্বন নাই--তাহাদের মধ্যে গীতিকবি মধুস্দনের পরিচয়টি উজ্জ্বলতর 
হইয়াছে । 

মধূস্থদন “মেঘনাদবধ কাব্য" রচনার একই সঙ্গে যে তাহার 'ব্রজাজন। 
কাব্য'ও রচনা করিয়াছেন, এই বিষয়টির স্থগভীর তাৎপর্ধের কথ 
আমরা বিস্তৃত হইয়া, তাহার প্রতিভার ইহা একটি বিস্ময়কর দিক 
ভাবিয়াই তাহার প্রতি আমর! শ্রদ্ধাশীল হইয়া থাকি ; কিস্তু এই 
বিষয়টির ভতর দিয়া এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়াছে যে, "মেঘনাদবধ কাব্য” 
এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে বহিরঙ্গগত পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে যাহাই 
থাকুক না কেন, অস্তরাত্মার দিক দিয়া ইহারা অভিন্ন । কেবলমাত্র 
সেইজন্তাই ইহারা উভয়েই এক সঙ্গেই রচিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
রচিত হয় নাই । এমন কি “বীরাঙ্গনা কাব্য'ও যখন আমরা বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখিব, তখনও দেখিতে পাঁইব যে, তাহার মধ্যে মধুল্্দনের 
“মেঘনাদবধ কাব্যের ধ্বনি এবং 'ব্রজাঙ্গন। কাব্যের সুর অন্ুরণিত 
হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেকটিই একটি অখণ্ড গ্লীতি-কবিতার সুরে আবদ্ধ । 
মধুস্দনের “আত্মবিলাপ” “মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের বিলাপ ও 
(ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধা-বিরহ “বীরাঙ্গনা কাব্যের নারী চরিত্রগুলির 
অস্তরবেদনার রূপ লাভ করিয়াছে । গ্রীতি-কবিতার এক অখগড স্তর 
“আত্মবিলাপ' ও “মেঘনাদবধ কাব্য” হইতে উৎসারিত হইয়! 'ব্রজাঙ্গন! 
কাব্য” ও “বীরাঙ্গনা কাব্য” অতিক্রম করিয়! মধুস্ুদনের “চতুর্শিপদী 
কবিতাবলী” পর্যস্ত গিয়া স্পর্শ করিয়াছে । অন্তরে ও বাহিরে শেষ 
জীবনেই মধুসূদনের” স্লীতিকবিরূপে প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দিপ্ধ হইয়া উঠিলেও 
“তিলোত্বমা-সম্ভ্ব কাব্য' হইতেই ইহার যাল্র! সরু হইয়াছিল । 
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উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংল! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 
আবির্ভাব যেমন কোন আকন্মিক ঘটনা! নহে, তেমনই রবীন্দ্র-কাব্য 
জাতির সাহিত্যসাধনার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন কোন স্বয়ংসম্পুর্ণ সাহিত্য 
কীন্তি নে । এই কথা ধাহারা মনে করেন না, তাহার! রবীন্দ্র-কাব্যেরও 
যেমন যথার্থ মর্ধাদা দেন না, বাঙ্গালীরও রস-স্যষ্টির মৌলিক ধারার 
সঙ্গেও কোন পরিচয় প্রকাশ করেন না । বাঙ্গালীর স্তদীর্ঘ সাহিত্য- 
সাধনার পরিণত ফলরূপেই বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে 
রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল । রবীন্দ্র-সাধনার ভিত্তিমূলে বাঙ্গালীর 
জাতীয় রস-সংস্কারের প্রেরণা যতখানি শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল, 
উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ নবধুগের নুতন কাব্যসাহিত্যের প্রেরণাও 
ততখানিই শক্তি সঞ্চার করিয়াছে । যে সাহিত্যস্থষ্টি জাতির জীবনের 
মর্মমূল পর্যন্ত প্রবেশ করিবার শক্তি লাভ করে, তাহা যথার্থ উপলব্ধি 
করিবার শক্তিও জাতির অন্তর হইতে নিতান্ত স্বাভীবিক স্ুত্রেই 
আসিয়া থাকে 3 এই'দিক দিয়াই কবি তাহার কাব্যের মধ্য দিয়া জাতির 
চিত্ত জয় করিয়া থাকেন । রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার আবিভূত 
হইবার এবং তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার এই উভয় শক্তিই 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মধ্যেই সমাহৃত ছিল । এই বিষয়টুকু 
বুঝিতে পারিলে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি আমাদের বিষূঢ় ভাব যতখানি 
কাটিয়।! যাইতে পারে, বাঙ্গালী জাতির প্রতি শ্রন্ধাবোধ ততই বাড়িতে 
পারে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই আধুনিক যুগের 
রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কালের কয়েকজন গ্লীতিকবি সম্পর্কে আমাদের একটু 
সুস্পষ্ট ধারণ! রাখার প্রয়োজন আছে । 

আগেই বঙিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক ধুগের প্রথম গীতিকবি । 
ডাহার প্রতিভার মধ্যে আধুনিক গীতি-কবিতা৷ রচনার যে মৌলিক প্রেরণ! 
ছিল, তাহ! নহে-_তিনি সুক্গ্র অনুভূতি ও ভাব-বিলাসিতার পরিবর্তে 


মধুস্দন ও তাহার পূর্বব্তিগণ ২৩ 
স্থূল বস্তবাদ্দী ছিলেন, তবে জীবনের স্মুল উপকরণকেও তিনি খণ্ড খণ্ড 
করিয়া অনুভব করিতে পারিতেন এবং তাহাদের ভিতর দিয়া তাহার 
একটি রস-চেতন৷ সার্থক হইয়া প্রকাশিত হইত । গীতি-কবিতার 
চেতনার সঙ্গে যে সুত্রে কবিগণ নিজেদের জীবনকেও গাথিয়! থাকেন, 
ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে সেই চেতন! ছিল না; তাহার গীতি-কবিত৷ প্রধানতঃ 
বহির্জগতের বন্ত্র জীবনাশ্রিত-_রসোজ্জলতার গুণেই তাহা কবিতা, 
সীমায়িত অনুভূতির গুণে তাহা গ্লীতি-কবিতার স্বধর্মী। গীতি-কবিতার 
মধ্যে যেমন কবির একান্ত অন্তরের পরিচয়টি ধরা দেয়, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না; তিনি সকলের চোখ দিয়াই নিজেকে 
দেখিয়া থাকেন, নিম্নোদ্ধত কবিতাটি গীতি-কবিতাধর্মী এবং ইহার 
শিরোনাম। 'আত্ম-বিলাপ' হইলেও ইহা! তাহার একান্ত অন্তরের ব্যক্তিগত 
বেদবার অন্টিব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই ; ইহা যতটুকু 
সকলের ততটুকুই তাহার নিজের, ইহার বেশি আর কিছু তাহার 
দাবী নাই। এই কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন, 


না বুঝিলে সার মর্ম হায় হায় হায় রে। 
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আব, 
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় বে॥ 
আমার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই, 
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কাষরে ॥ 
ইন্দ্রিয় যাহার বশ ছোটে যশ দিক্‌ দশ, 
পরম পীরু-রস স্থথে সেই খায় রে॥ 
কিন্তু মধুন্থদনের “আত্ম-বিলাপ' ভাবের গভীরতায় এবং রসের 
নিবিড়তায় ইহা হইতে স্বতন্ত্র; তাহার মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিজীবনের 
যে মর্মীস্তিক আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার শক্তি রহিয়াছে, অর্থাৎ €দখানে কবি ও তাহার স্ট্টি 
যে একাকার হইয়৷! আছে, তাহ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি 
তাহাতে লিখিয়াছেন, 


২৪ গীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 
আশার ছলনে ভুলি” কি ফল লতিন্থ হায়, 
তাই ভাবি মনে। 
জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়, 
ফিরাব কেমনে? 
দিন দিন আমুহীন হীনবল দিন দিন 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় ! 


গা রী ক 


প্রেমের নিগভ গড়ি” পরিলি চরণে সাধে ; 
কি ফল লভিলি? 
জলস্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি? 
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হাঁয়, 
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে । 


৬ সা ৬০ 


মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে 
যতনে ধীবর, 
শত মুক্তাধিক আযু কালসিন্ু-জল তলে 
ফেলিস, পামর। 
ফিরি দিবে হারাঁধন, কে তোরে, অবোধ মন, 
হায়রে ভুলিবি কত আশার কুহকছলে ? 
ব্যক্তিগত জীবনের যে নৈরাশ্ঠ ঈশ্বর গুপ্তকে তাহার “আত্ম-বিলাপ” 
রচনায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল, মধুস্থদনের জীবনের নৈরান্তের বেদনা যে 
তাহা হইতে গভীর, তাহা ইহাদের জীবনী পাঠ না করিলেও এই 
কবিতা ছুইটির ভিতর দিয়াও বুঝিতে পারা যাইবে ৷ ঈশ্বর গুপ্ত যেমন 
সকলের সঙ্গে নিজের কথা বলিয়াছেন, মধুনুদন তেমনই নিজের হইয়াই 
নিজের কথা বলিয়াছেন, অথচ তাহাতে সকলের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়াছে 
_ ইহাই উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার লক্ষণ; ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংল! 
গ্ীতি-কবিতা রচনার অগ্রদূত হইলেও, গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট গুণ 


মধুনুদন ও তাহার পূর্ববতিগণ ২৫ 
তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই, পরবর্তী কবি মধুস্থদনের মধ্যে তাহা 
প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাহারই সর্বোৎকৃষ্ট 
বিকাশ দেখা যায় । 

ঈশ্বর গুপ্ত যে বস্ত বা বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিতেন, তাহার 
দিকে বাহির হইতে চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিতেন, তাহ৷ তাহার 
নিজের অন্তরের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিতেন না_ইহ! জ্ঞানের দৃষ্টি, 
ভাবুকের দৃষ্টি নে; কিন্তু মধুনুদন বক্তব্য বিষয় কিংবা ভাবকে 
নিজের জীবনের ভিতর হইতে অনুভব করিতেন, নিজের জীবনের 
অতিরিক্ত কিংবা তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে দেখিতেন না। 
'স্বদেশ' নামক কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের ভাব এবং বিষয় উভয়ই 
বহির্ুখী, যেমন, 


জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি 
যে তোমারে হাদয়ে রেখেছে। 
থাকিয়া মায়ের কোলে সম্তানে জননী ভোলে, 
কে কোথায় এমন দেখেছে? 
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুবাও আশ, 
জাগিলে না দিবা বিভাবরী ৷ 
কতকাল হরিয়াছ, এই ধরা! ধরিয়াচ্ছ, 
জননী-জঠর পরিহবি ॥ 
এমন কি, রঙ্গলালের “পদ্মিনী উপাখ্যানে' যে অংশে দেশাজ্মবোধের 
ভাব প্রকাশ পাইয়া ইহাকে গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রাস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গেও ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্ধৃত কবিতার এই বিষয়ে বিশেষ 
কিছু পার্থক্য নাই, যেমন, 
স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চা4? 
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় ছে, 
কে পরিবে পায়। 


২৬ শ্নীতি-কবি শ্রীমধুসুদন 


কোটিকল্প দাস থাক! নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায় ! 

দিনেকের স্বাধীনতা, স্ব্গন্থখখ তায় ছে, 
বর্গনথখ তায়। 


কিন্ত মধুস্থদনের এই বিষয়ক গীতি-কবিতার বিষয় কেবল মাত্র 
এই প্রকার বাহিরের দেখা জিনিষ নহে ইহা! তাহার নিজস্ব জীবন 
সুত্রে গ্রথিত, ইহা কাহার ব্যক্তিগত জীবন-চেতনার অভিব্যক্তি, অথচ 
তাহা সত্বেও ইহা সর্বজনীন। তাহার “বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি 
এই সম্পর্কে স্মরণ করা যাইতে পারে ; যেমন, 
বেখ, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ! 
সাধিতে মনের সাধ, 
ঘটে যদি পরমাদ, 
মধূহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে । 
প্রবাসে দেবের বশে, 
জীব-তার! যদি খসে, 
এ” দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে। 
_.. জন্সিলে মরিতে হবে, 
অমর কে কোথা কবে, 
. চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ? 
কিন্তু যদি রাঁখ মনে 
৬ নাহি মা ডরি শমনে, 
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হুদে, 
সেই ধন্য নরকুলে, 
লোকে যারে নাহি ভুলে, 
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন; 
কিন্ত কোন গুণ আছে, 
যাচিব যে তব কাছে, 
হেন অমরতা; আমি, কহ গো শ্যামা-জন্মদে ? 


মধুসুদন ও তাহার পূর্ববর্তিগণ ২৭ 
তবে যর্ধি দয়া কর, 
ভুল দোষ, গুণ ধর, 
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সথবরদে । 
ফুটি যেন স্থতি-জলে, 
মানসে, মাঃ যথা ফলে, 
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শারদে। 


ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলালের কবিতার একটি বিশেষত্ব এই যে, গীতি- 
কবিতা সুলভ একটি মাত্র ভাবাশ্রিত হইলেও, সামগ্রিক ভাবে তাহাদের 
কবিতা এক একটি অখণ্ড পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই__যে কোন 
অংশ হইতে ইহা আরম্ত করিয়া ষে কোন অংশ পর্যস্ত আসিয়া! তাহা 
শেষ করিয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু মধুসদনের কবিতাটি আছ্যোপাস্ত 
একটি অবশ ভাব ও রস-্থৃত্রে বিধৃত, ইহার কোন আংশিক পরিচয় 
নাই; ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের রচনা বহিমুখী, কিন্তু মধুসদনের রচন! 
একাস্ত অন্ত্ধী, এই গুণেই ইহাতে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহার পূর্ববর্তাদিগের মধ্যে এই বিশিষ্ট গুণটির অভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংলা কবিতার 
জনক হওয়া সত্বেও মধুস্থদনই ইহার প্রাণদাতা- ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল 
ইহার বহিরঙ্গে একটি অপরিণত গঠন দিয়াছেন, মধূন্দন তাহাতে 
প্রাণ দিয়াছেন, সেই প্রাণের স্পর্শ লাভ করিয়াই ইহা তাহার সময় 
হইতেই একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিযা যাইতে সক্ষম 
হইয়াছিল ; তিনি ইহার মধ্যে এই প্রাণ-সঞ্চার করিতে না পারিলে 
ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের পথ ধরিয়া ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইয়! 
যাইতে পারিত না । 

সুতরাং দেখা যায়, কালান্ুক্রমিক বিচার করিলে মধুস্থদন অন্ততঃ 
ছুইজন আধুনিক বাংল! গীতিকবিতা রচয়িতার পরবর্তা হইলেও শ্রেষ্ট 
গীতি-কবিতার যে লক্ষণ, তাহ বাংলা সাহিত্যে তাহার মধ্যেই প্রথম 
বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র বহিরঙ্গের গুণে কবিত৷ গীতি- 
কবিত। হয় না, মধুনুদনের পূর্ববর্তিগণ কেবলমাত্র সেই বহিরঙ্গেরই অষ্টা, 
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কিন্ত মধুস্ুদন গীতি-কবিতার অস্তরাত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
অস্ভরাত্মার পরিচয়েই গীতি-কবিতার পরিচয়, মধুস্দনের কাব্যে সেই 
পরিচয়ই সার্থক হইয়াছে । 

অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবতাঁ হইতেই 
আধুনিক বাংল। গীতি-কবিতার সুচনা অনুভব করিয়াছেন । কিন্তু এই 
কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। এই বিষয়ে মধুস্দন যে কেবল 
মাত্র বিহারীলালের পূর্ববর্তী, তাহা নহে__মধুস্ুদনের মধ্যে গীতি-কবিতার 
এমন কতকগুলি গুণের বিকাশ হইয়াছে, যাহা বিহারীলালের 
মধ্যে একান্ত অভাব রহিয়াছে । কবিতায় কবির আত্মামুভূতির প্রকাশ 
যদি গীতি-কবিতার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ হইয়া থাকে, তবে সে ভাব 
মধুসূদন যত সংযত ও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বিহারীলাল 
তাহা পারেন নাই। মধুস্দনের গীতি-কবিতা সুসংহত ভাব-কেন্দ্রিক 
হইয়াও রসপুষ্ট। বিহারীলালের ভাব অসংযত, রচন৷ স্থুরপ্রধান ; 
'ধুসুদনের গীতি-কবিতায় বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতা নাই, কিংবা 
আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যন্তিতে বলিষ্ঠতার অভাব নাই। স্বপ্রজগৎ 
বিহারীলালের গীতি-কবিতার উৎস, কিন্তু মধুস্থদন বাস্তব জীবন ও 
জগৎকে স্বপ্নময় করিয়া তুলিয়াছেন ; বিশেষতঃ গীতি-কাব্যদেহের তিনি 
যে একটি স্্পরিণত গঠন দিয়াছেন, তাহ! বিহারীলাল অপেক্ষা সকল 
বিষয়েই সার্থক হইয়াছে । এই গুণে মধুসুদনই আধুনিক গীতি-কবিতার 
প্রাণ-দাতা-_মধুস্দনের গীতি-কবিতায় যে প্রাণ-শক্তি ছিল, বিহারী- 
লালের তাহা ছিল না। 


€ 


মধূমুদনের গরব্তী মহাকাব্য 


এই কথা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন যে "তিলোত্বমা-সম্ভব 
কাব্য' কিংবা “মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়-বস্তর তুলনায় হেমচন্দ্ 
রচিত “ৃত্রসংহার কাব্য" এবং নবীনচন্দ্র রচিত কাব্যত্রয়ী ( কুরুক্ষেত্র", 
“রৈবতক*, “প্রভাস” ) কিংবা “পলাশীর যুদ্ধে'র বিষয়-বস্ত মহাকাব্যের 
পক্ষে অধিকতর উপযোগী । রূপায়ণের মধ্য দিয়া যে ক্রটিই প্রকাশ 
পাক না৷ কেন, হেমচক্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের ঘথাযথ বিষয়-বস্তর 
সন্ধান পাইয়াছিলেন, মধুস্থদন তাহা পান নাই। স্তুতরাং ধাহার! 
মনে করেন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মধুসদন প্রবতিত মহাঁকাব্য- 
রচনার ধারা অনুসরণ করিয়াই তাহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন, 
তাহারা কি অর্থে এই কথ বলিতে চাহেন, তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব 
করা প্রয়োজন । হেমচন্দ্র কিংবা! নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের মধ্যে মধুস্থদন 
রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রেরণা নাই, মধুস্থদনের ব্যক্তিগত জীবন- 
সচেতনতা যেমন তাহার কাব্যস্থপ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, হেমচন্দ্র 
কিংবা নবীনচন্দ্রের সম্পর্কে তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় কথা এই যে, মধুস্দন যে 'মিত্রাক্ষর ছন্্রে প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র কেহই সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
অনুকরণ পর্বস্ত করিতে পারেন নাই--কারণ, যে ধ্বনিজ্ঞান ও রস- 
বোধ দ্বার! মধুসুদন তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দকে সার্থক করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন, হেমচন্দ্র কিংবা! নবীনচন্দ্রের মধ্যে তাহাদের অভাব ছিল। 
সেজন্যই দেখিতে পাওয়৷ যায়, মধুস্দন আম্ুপুধিক তাহার প্রবর্তিত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে “তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্য এবং “মেঘনাদবধ কাব্য 
এই উভয় কাব্য রচনা! করিলেও হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র আমুপূর্ধিক 
ভাহাদের কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা না করিয়া মধ্যে মধ্যে মিত্রাক্ষর 
যুক্ত প্রচলিত পয়ার এবং ব্রিপদী ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ সম্পর্কে মধুনুদনের যে বিশ্বাস ছিল, ইহার প্রতি হেমচন্দ্র কিংবা। 
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নবীনচন্দ্রের সেই বিশ্বাস ছিল না। মধুস্দনকে অনুকরণ করিতে গিয়া 
হেমচন্্র এবং নবীনচন্দ্র ছন্দের দিক দিয়া যাহা স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহ 
যেমন অমিত্রাক্ষর হয় নাই, তেমনই মধুসুদনের জীবনবোধ ও রস- 
চেতনাও তাহাদের ছিল না বলিয়া! তাহাদের রচিত কাব্যও যাহা 
হইয়াছে, তাহা মধুস্দনের রচনা হইতে স্বতন্ত্র। তাহা হইলে হেমচন্দ্র 
কিংবা নবীনচন্দ্রের মনে মহাকাব্য রচনার যে প্রেরণা দেখ! দিয়াছিল, 
তাহা কি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে তাহাদের মধ্যে সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবে 
আসিয়াছিল? কিন্তু তাহাও ্বীকার কর! যায় না। মধুস্দন রচিত 
“তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' ও বিশেষতঃ “মেঘনাদবধ কাব্যে'র বহিরঙ্গগত 
প্রভাবের বশবতাঁ হইয়াই যে হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্ত্র মহাকাব্য রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু পূর্বে যে 
আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পার! গিয়াছে যে, মধুত্দনের 
কাব্য বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে এক অখণ্ড পরিচয়-স্মত্রে আবদ্ধ; একথাও 
সত্য যে অন্তরঙ্গ বা অন্তরগত প্রেরণার অভাব থাকিলে বহিরঙ্গের 
অন্ুকরণও সার্থক হইতে পারে না। ম্ুতরাং কেবল্মাত্র মধুস্থদনের 
কাব্যরচনার বাহিরের পরিচয়টুকু লক্ষ্য করিয়া! হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্ 
যে কাব্য রচনা করিলেন, তাহ! “মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রাণশক্তির ভ 
অধিকারী হইতে পারিলই না, উপরস্ত বাহিরের পরিচয়কেও সার্থক 
করিয়া তুলিতে পারিল না । সুতরাং দেখা গেল, হেমচন্দ্র এবং নবীনতর 
মধুস্ুদনের কাব্য-সাধনার উত্তর-সাধক নহেন, তাহারা মধুস্ুদনের 
প্রতিভার ভাম্বর দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজেদের সাধনার 
মধ্য দিয়া তাহার গুঢ়শক্তি যে কোথায় নিহিত ছিল, তাহা৷ উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই । মধুনুদন কাহার কাব্যের মধ্যে নিজের জীবনকে 
আনিয়া যে স্ভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহ মধুসুদনেরই একান্ত 
নিজন্ব গৃঢ় উপলব্ধির বিষয় ছিল, সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার 
নাই, সেইজন্য হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র সেখান হইতে ফিরিয়। 
আসিয়াছেন। কিস্তু তাহার রচনার বহিরঙ্গের রূপ তাহাদের প্রত্যক্ষ 
করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। তথাপি ইহার বহিমু্খী যে রূপ 
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অস্তরের ধ্যানলোক হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার কেবলমাত্র 
বহিরঙ্গের শক্তি এবং তাৎপর্বও যথার্থ বোধগম্য হইবার কথা নহে। 
সেইজন্য তাহা অনুকরণ করিয়া “বৃত্র-সংহার' এবং “কুরুক্ষেত্র'ই রচিত 
হইয়াছে, দ্বিতীয় “মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হয় নাই। 

হেমচন্দ্র কিংবা! নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনার যে বিষয়-বন্তর সন্ধান 
পাইয়াছিলেন, তাহা স্বাধীনভাবেই পাইয়াছিলেন, এই ক্ষেত্রে মধুসুদনের 
নিকট তাহাদের খণ নিতান্ত গৌণ । বৃত্রসংহারে'র মধ্যে কবির 
ব্যক্তিগত জীবনের আত্মকথা কিছুমাত্র নাই, ইহা নৈর্ব্যক্তিক__এই বিষয়ে 
ইহা মহাকাব্য রচনার আদর্শ রক্ষা করিয়াছে । কিন্তু যে যুগের প্রভাব 
মধুনুদনও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই, হেমচন্দ্রও তাহা পারেন 
নাই । সঙ্গকাব্যোচিত বিস্তার ও দৈর্ঘের কথা বাদ দিলেও তাহার কাব্য 
রচনার দিক দিয়া অনেক স্থলেই গীতিম্থরাক্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছে ; 
কারণ, এ কথা সত্য, হেমচন্দ্রের প্রতিভাও প্রধানতঃ যুগোচিত গীতিকাব্য 
রচনার প্রতিভা । যদিও মহাকাব্য রচনার প্রসঙ্গে তিনি তাহার আত্ম- 
ভাবপরায়ণতা (98০3০০০ 7০০০ )-কে দমন করিয়। রাখিয়াছিলেন, 
তথাপি তিনি যে বনু সংখ্যক গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে তাহার ব্যক্তি-সচেতন রোমান্টিক মনোভাবের অভিব্যক্তি সার্থকতা 
লাভ করিয়াছে । তিনিও ধর্মতঃ গীতিকবিই এবং গীতি-কবিতার মধ্যেই 
যেমন সর্বকালীন বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতম কবি-শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেই 
খুগেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। হেমচন্দর্রের 'বৃত্র-সংহারে'র 
মধ্যে তাহার মহাকাব্য রচনার প্রয়াস যতদুরই সার্থকতা লাভ করুক, 
তিনি তাহার শ্লীতিকবিতাগুচলি রচনার দিক দিয়াই তাহার স্বাভাবিক 
প্রতিভার স্বতংন্ফুর্ত বিকাশ সম্ভব করিয়। তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
নবীনচন্দ্রের প্রতিভারও স্বাভাবিক বিকাশ তাহার “পলাশীর যুদ্ধ' 
কিংবা “অবকাশ-রঞ্জিনী'র গীতি-কবিতাণ্চলির ভিতর দিয়া যতখানি 
সম্ভব হইয়াছে, তাহার কাব্যত্রয়ীর মধ্য দিয়া তত সম্ভব হয় নাই। 
অথচ “পলাশীর যুদ্ধ' নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিচেতনার স্পর্শে যেমন রোমার্টিক 
পরিচয় লাভ করিয়াছে তেমনই তাহার গীতি-কবিতাগুলিও যুগোচিত 


৩২ গ্বীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 

রোমান্টিক চেতনায় সমুজ্ছল । অতএব ছন্দের দিক দিয়াই হউক, কিংবা 
বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়াই হউক, মধুস্থদনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কেহই 
অন্থুদরণ করিতে পারেন নাই ; কেবলমাক্র বাহিরের বিষয়গুলির অনুকরণ 
করিতে গিয়। প্রত্যেকেই নিজেদের পথের সন্ধান পাইয়াছেন--তারপর 
সেই পথেই তাহার! অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, আর কেহই পিছনের দিকে 
ফিরিয়া তাকান নাই । সেইজন্তই দেখিতে পাওয়া যায়, হেমচন্দ্র এবং 
নবীনচন্দ্রের উপর মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্যে'র যে প্রভাবের কথ 
যে কেহ যে ভাবেই বলুন না কেন, হ্হাদদের কাহারও উপর তাহার 
'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', “বীরাঙ্গনা কাব্য এবং “চতুর্টশপদী কবিতাবলী'র, 
প্রভাবের কথা এই পর্বস্ত কেহই বলিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র এবং 
নবীনচন্দ্র যে অসংখ্য গ্ীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কোন 
অংশেই মধুনুদন রচিত উল্লিখিত গীতিকাব্যগুলির কোনই প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায় না। অথচ গীতি-কবিতা রচনায়ও যে মধুস্থদন সে যুগে আদর্শ 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এই কথা সত্য । এমন কি, এমন কথাও একজন 
সমালোচক অনুমান করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথও তাহার গীতি-কবিতা 
রচনার জন্য মধুস্ুদনের “চতুর্দশপর্দী কবিতাবলী"র নিকট এক হিসাবে 
খনী। যদিও এই' কথা কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নহে' তথাপি এই কথাটি 
সর্বদাই মনে রাখা আবশ্ঠক যে আমরা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে যে মধু- 
স্দ্ননের উত্তরসাধক বলিয়া অনেক সময় নির্দেশ করিয়া! থাকি, তাহা! হইলে 
তাহারা কোন্‌ অর্থে উত্তর-সাধক ? যে অগিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া 
মধুস্দন পরিচিত, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র কেহই তাহা অন্থকরণ করিতে 
পারেন নাই, অধিকাংশ মিত্রাক্ষর ছন্দেই তাহার! কাব্য রচন! করিয়াছেন 
ভাষ। ও বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় 
তাহাতে একের সার্থকতা ও অন্তের ব্যর্থতার পরিচয় প্রকাশ প্রায় ; 
অনুভূতির দিক দিয়াও হুস্পষ্ট পার্থক্য আছে-_মধুনুদনের কাব্য-প্রতিভার 
যে মৌলিক শক্তি তাহার গীতিকাব্য রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহার অনুগামীদিগের মধ্যে তাহারও প্রভাব একেবারেই নাই ; 
মৃতরাং মধুসূদনের ক্ষেত্রে যথার্থ কোন উত্তর-সাধক নাই। 


৯৬ 
মাইকেল মধূগুদন ও শীমধূসুদন 


মধুস্থদনের জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বনু ধুনুদন খুষ্টধর্স গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়। আক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাহার ব্যক্তিগত জীবনের 
ছুঃখকষ্টের মূল এই পরধর্ম গ্রহণ বঙ্গিয়াই মনে করিয়াছেন। তিনি 
এ কথাও বলিয়াছেন যে, '্ধাহার! প্রতিভার অভিমানে ধর্মের ও নীতির 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং নিজের সুখ স্বার্থের জন্ত পিতা, মাতা, 
সমাজ সকলের প্রতি ওদাসীন্ প্রদর্শন করেন, তাহারা! যেন মধুসুদনের 
পরিণাম হইতে শিক্ষালাভ করেন।" ধীাহার! এই মতাবলম্বী তাহাদের 
নিকট মধুসুনন তাহার ইংরেজী নাম মাইকেল বলিয়া পরিচিত । কিন্তু 
আর এক "শ্রণীর সমালোচক সাম্প্রতিক কালে তাহার নাম হইতে 
মাইকেল কথাটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার পক্ষপাতী, তাহাদের মতে 
তিনি শ্রীমধু্ুদনঃ মাইকেল মধুস্থদন নহে । এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য- 
মূলক, সেইজন্য এখানে তাহা সংক্ষেপে আলে'চনা করা যাইবে । 

ৃষ্টান ধর্মের মৌলিক নীতির প্রতি আকর্ষণ বশতঃ মধুস্থদন হিন্দুধর্ম 
ত্যাগ করিয়া খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ” পর্যস্ত তাহ কেহই বলেন 
নাই। একটি উচ্চতর সমাজ-জীবনের প্রলোভনই তাহাকে এদিকে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাই সকলের অভিমত । সেইজন্য খুন ধর্মগ্রহণ 
করিবার পর ইহার আচার আচরণের প্রতি তাহার যে কোন সুগভীর 
নিষ্ঠার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নহে । এই বিষয়ে তাহার 
সমসাময়িক রেভাঃ কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার মধ্যে পার্থক্য 
ছিল। মধুসুদন তাহার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নিজে যাহা! (লিখিয়াছেন, 
তাহা এই-_-0001180191)165 1৪ & 01511191770 8,2927-্চ ] ৮৮০০]৭ 
821)0 1159 9, 01889061706 810 0109 ৮৮০09]0. 91068 ৪,211796 
10 ০৪৮ 10 769, 09917 19 17100. তাহার সমগ্র জীবনে খৃষ্টান 
ধর্মের আচার সম্পর্কে স্থকঠিন আনুগত্যের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় 
নাই বলিয়৷ তাহার মৃত্যুর পর তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দায়িত্ব লইয়। 
্লীতি-কবি--৩ 


৩৪ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
কলিকাতার খৃষ্টান সমাজে কিছু গোলযোগের স্থষ্টি হইয়াছিল। ম্ৃতরাং 
এই সকল বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাহিরের 
দিক দিয়া তাহার জীবনের একটি পরিচয় ছিল-_তাহাতে তিনি খৃষ্টান, 
কিন্ত অন্তরের দিক দিয়! তাহার আর একটি পরিচয় ছিল, যেখানে তিনি 
হিন্দু। সুতরাং একদিক দিয়া যেমন তিনি মাইকেল মধুস্থদন। তেমনই 
আর একদিক দিয়া তাহাকে শ্রীমধুস্দনও বল! যাইতে পারে। কিন্তু 
মানুষের বাহিরের পরিচয় যাহাই থাকুক না কেন, তাহাও জীবনের সঙ্গে 
এমনভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে, তাহা জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন 
বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই-কোন কোন সময় 
অন্তর্লোকের উপরও তাহার স্ত্রগভীর প্রতিক্রিয়া অনুভব কর! যায়। 
মধুস্দনের জীবন ও সাধনার মধ্য হইতে তাহার এই মাইকেলের পরিচয় 
কতদূর পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিবেচনার বিষয় । 

এক হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায়, “মাইকেল' ও “শ্রী” এই 
উভয়ের ছন্বেই মধুস্থ্দনের জীবন ও সাধনা রূপ লাভ করিয়াছে, 
একটিকে সম্পুর্ণ বিসর্জন দিয়া আর একটির স্থষ্টি হইতে পারে নাই। 
স্থৃতরাং তিনি যেমন মাইকেল মধুস্ুদন বলিয়। পঙ্গিচিত হইতে পারেন 
না, তেমনই কেবলমাত্র শ্রীমধুসথদন বলিলেও তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ 
হয় না। বিষয়টি একটু আলোচনা সাপেক্ষ | 

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে মধুস্দনূ যে বিশপ্‌স্‌ কলেজে 
পড়িবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এই বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য 
কর! প্রয়োজন। কারণ, হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের এবং বিশপস্‌ 
কলেজের ছাত্রদিগের পাঠ্য ও জীবনাদর্শ এক ছিল না। বিশপ.স্‌ 
কলেজে পাঠ করিবার ফলে মধুস্থদন ইউরোগীয় বিভিন্ন প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় সাহিত্য পাঠ করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহ হিন্দু 
কলেজে থাকিলে পাইতেন না । হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সেদিন একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ছাত্রগণ কলেজে আসিয়া যাহাই অধ্যয়ন 
করুক না কেন, গৃহে তাহাদের একটি জাতীয় আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
চলিতে হইত। সেইজন্য তাহাদের জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে যে 
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প্রেরণ। আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে জাতীয় এঁতিহ্ের একটি সামগরন্ত 
স্থাপন করিয়া লইবার হ্থযোগ ছিল; সুতরাং সেখানে খুষ্টান ধর্মের 
পরিবর্তে ব্রান্মধর্মের চিন্তা বিকাশ লাভ করিয়াছিল ; এমন কি, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের মত আন্ুপৃধিক ভারতীয় এঁতিহো আস্থাবান চরিত্রের 
বিকাশও সম্ভব ছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষা ছিল, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 
এঁতিহ্যের সামগ্রস্ত-বিধানের শিক্ষা । সেইজন্য এই প্রতিষ্ঠান সেই যুগের 
জাতির একটি সুগভীর দায়িত্ব পালন করিয়াছে । কিন্তু বিশপস্‌ 
কলেজের জীবন ও শিক্ষা ছিল স্বতন্ত্র। ইহা! ছিল খৃষ্টান ছাত্রদিগের 
আবাদিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ইহার শিক্ষা এবং জীবন-ধারার মধ্যে দেশীয় 
এঁতিহ্ের প্রতি কোন প্রকার সহাম্গৃভূতি প্রদর্শন করা হইত না। 
বিশপ.স্‌ কলেজে অধ্যয়নকালীন মধুস্থদন অবস্থা বিপাকে পড়িয়া এই 
দেশী সকল এতিহের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা- 
দীক্ষার একাগ্র সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে 
বাল্যকাল হইতে তাহার মধ্যে যে সহজাত কাব্যসাধনার ধারাটির স্থত্রপাত 
হইয়াছিল, তাহা ব্যাহত হইল । সমাজ ও পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
তাহাকে বৈদেশিক একটি সমাজ ও ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল বলিয়া তিনি নিজেও এই দেশ ও সমাঁজের সকল প্রকার 
সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিতে বাধ হইয়াছিলেন। 
বিশেষতঃ যে বয়সে তিনি বিশপ.স্‌ কলেজ ও তাহার পমাজ-জীবনের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই বয়সের শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের 
প্রভাব জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে । 

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ ও বিশপস্‌ কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই 
মধুকুদনের অজ্জাতবাস আরম্ভ হয়; কলেজ জীবন শেষ হইবার পরও 
মাদ্রাজ প্রবাস-জীবন পর্বস্ত তাহ! অগ্রসর হইয়া যায় । এই দীর্ঘ কাল 
ধরিয়া শিক্ষা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়। নিজের অন্তরের মধ্যে স্তরে 
স্তরে যে বস্ত ও ভাবের প্রেরণ! তিনি সঞ্চিত করিয়া রাখিতে ছিলেন, 
তাহাই তাহার পরিণত জীবনে বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুনরায় আত্ম- 
প্রকাশের দিন তাহার সাধনার ভিত্তিৰপে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন । 
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এই ন্থুদীর্ঘ কালের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পুর্ণ 
মুছিয়া দিয়া সেদিন যে বাংল! সাহিত্যাকাশে শ্রীমধুস্দন রূপেই তিনি 
পুনরায় আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, এই কথ! কিছুতেই সত্য হইতে পারে 
না। কারণ, মধুসুদন সেই প্রকৃতির কবিই নহেন। রোমান্টিক 
চেতনাই প্রধানতঃ তাহার কাব্য সৃষ্টিকে যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, 
তাহা হইলে তাহার যৌবনের ধ্যান-ধারণার প্রভাব তাহার প্রো 
জীবনের কীত্তির মধ্যেও সক্রিয় হইয়া থাকিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক 
বিশপ্‌স্‌ কলেজে ভাষাশিক্ষার যে ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, হিন্দু 
কলেজে তাহ! ছিল না। বিশপ.স্‌ কলেজের ব্যাপক ভাষা-শিক্ষার 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই মধুনুদনের সঙ্গে হোমারের পরিচয় নিবিড় হইয়া 
উঠে এবং হোমারের মৃত মহাকাব্য রচনা করিয়া যশন্বী হইবার তিনি 
ত্বপ্পা দেখেন। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়া প্রথম জীবনের তাহার 
সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইল, তারপর যখন তিনি বাংল! ভাষার ভিতর দিয়া 
তাহার সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের পথ খু"ঞ্জিয়া পাইলেন, তখন কি তিনি 
তাহার যৌবনের সেই স্বপ্ন বিসর্জন দিয়াছিলেন? তিনি তাহার 
“মেঘনাদবধ কাব্য'কে যে “ছুই তৃতীয়াংশ গ্রীকৃ" বলিয়া নিজেই উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার প্রেরণা কি সেখান হইতেই আসে নাই? “গৌড়জনে'র 
“নিরবধি হুধাপান”' করিবার জন্য তিনি যে মধুচক্র রচন। করিয়াছেন, 
বিশপ্‌স্‌ কলেজের শিক্ষার ভিতর দিয়া যদি দেশ দেশান্তরের বিচিত্র 
ভাষায় তাহার অধিকার না জন্মিত, তবে তাহা কি ভাবে সম্ভব হইত? 
স্ততরাং খুষ্টধর্ম গ্রহণ, বিশপ.স্‌ কলেজে অধ্যয়ন এবং মাদ্রাজ প্রবাস- 
জীবনকে বাদ দিয়া মধুসুদনকে ধাহারা কেবলমাত্র শ্রী" যুক্ত করিয়াই 
পরিচিত করিতে চাহেন, তাহারা কেবলমাত্র জাতীয় আত্মমর্ধাদা বোধের 
অহমিকায় মধুনুদ্বনের প্রতিভার মৌলিক ভিত্তিটির কথ! বিস্বত হইতে 
চাহেন। মধুসূদন তাহার সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া ষে খৃষ্টান ধর্ম ও সমাজের 
সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুস্ত হইতে পারেন নাই, তাহা তাহার জীবনের শেষ 
মুহূর্তে ত্তাহার স্থতিফলকে খোদিত হইবার উদ্দেস্তে রচিত শোক-গাথা 
(90:80 )টি হইতেও বঝিতে পারা যায়। সমাধি কিংবা শ্বশানের 
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উপর শোক-গাথা রচনা হিন্দু কিংবা ভারতীয় সংস্কার নহে । হিন্দুর 
বিশ্বাস শ্মশানের অঙ্গারে মানুষের স্থতিকে ধরিয়া রাখে না; সেইজন্য 
চিতার শেষ চিহ্টুকুও তাহার! ধুইয়া! মুছিয়া৷ পরিফার করিয়া দেয় ; 
তাহার কোন অবশেষ থাকিতে দেয় না। জীবন নিত্য, জীবন জন্ম- 
জন্মাস্তরাশ্রয়ী, কিন্তু স্থতিফলকে শোক-গাথা রচনার ভিতর দিয়া এই 
সংস্কারের পরিচয় প্রকাশ পায় নাঃ ইহা মধুস্থদনের বিজাতীয় ধর্ম ও 
শিক্ষারই ফল । যে ভাষাতেই এই শোক-গাথা রচনা করিয়া তিনি 
যেভাবেই ইহাতে নিজের নাম জিখুন না কেন, ইহার উদ্দেশ্ঠটির দিকে 
লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, খুষ্টান ধর্মপ্রেরণার মধ্য হইতেই তাহা 
আসিয়াছে, হিন্দ্ধর্মের সংস্কার হইতে তাহা! আসে নাই । ইহার সম্পর্কে 
এতখ/নি গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা! তাহার অস্তিম কালের 
রচনা; যখন মানুষ অকপটে নিজের অন্তরকে অনাবৃত করিয়া দিতে 
পারে, সংসারের লাভ ক্ষতির মিথ্য! প্রলোভন তাহার অন্তরকে সত্যজষ্ট 
করিতে পারে না, সেই সময়ই মধুস্দন ইহা রচন! করিয়াছেন । স্ত্রতরাং 
ইহার ভিতর দিয় এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান 
ধর্মোপাসনার সঙ্গে তাহার যে সম্পর্কই থাকুক, অন্তরের দিক দিয়া তাহার 
প্রভাব তাহার জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্ধস্তও সত্রিয় ছিল। এই কথা 
নিঃসন্দেহে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মধুসুদন রচিত এই শোক-গাথা 
“ দাড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব 

বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ-কাঁল এ? সমাধি-স্থলে, 

জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি 

বিরাম, মহীর কোলে মহানিন্রাবৃত 

দত্ত-কুলোভ্তব কবি শ্রীমধূন্দন । 
ইহা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের নিয়োদ্ধত “চিরস্তন' কবিতার ভাবটি হিন্দু- 
সংস্কারের অধিকতর অনুগামী, যেমন-_- 

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ু এই বাটে, 
বাইৰ না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে, 
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চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, 
মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা 
বন্ধ হবে আন।গেোনা এই হাটে, 
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে, 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে 
নাই বা আমায় ডাকলে ॥ 
তখন কে বলে গে! সেই প্রভাতে নেই আমি। 
সকল খেলায় করুব খেলা সেই আমি। 
নতুন নামে ডাকবে মোরে 
বাধবে নতুন বাছুর ভোবে, 
আসব যাব চিবদিনের সেই আমি। 
আমায় তখন নই বা মনে রাখলে, 
তারাব পানে চেয়ে চেয়ে 
নাই বা আমায় ডাকলে । 
সুতরাং খৃষ্টান ধর্ম ও শিক্ষার প্রভাব চিন্তায় ও কর্মে মধুস্থদন ষে 
জীবনের কোন মুহুর্তেই সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া ন্নাঙ্গালী হিন্দু হইয়া 
উঠিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করা কঠিন । স্থৃতরাং মাইকেল পরিচয়টিও 
তাহার নামের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই পরিচয়ই 
যদি ভাহার সব পরিচয় হইত, তাহ! হইলে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালীর নব জাগরণের যুগের আদি কবি হইতে পারিতেন ন1; 
যেখানে তিনি কবি, সেখানে তিনি সে যুগের বাঙ্গালী হিন্দু-_-এই 
হিন্দুত্বের শক্তিও তাহার খৃষ্টান জীবনাচরণ অপেক্ষা কম প্রভাবশালী 
ছিল না। এইখানেই তাহার সঙ্গে সে যুগের অন্যান্ত ধর্মান্তরিত 
হিন্দুদিগের পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, রেভাঃ 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এইখানে তাহার পার্থক্য ছিল। রেভাঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্মের অসারতা উপলব্ধি করিয়া খৃষ্টান ধর্মের 


মাইকেল মধুস্ুদন ও শ্রীমধুন্দন ৩৯ 


শক্তিতে আন্তরিক বিশ্বাসবান্‌ হইয়াছিলেন এবং নিজে যে কেবল খৃষ্ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে-_যে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়। বিশ্বাস 
করিয়াছেন, আজীবন তাহার প্রচার কারধ জীবনের ব্রতরপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার খুষ্টধর্মবোধের মধ্যে কোন দন্ব কিংব! 
বিরোধ ছিল না-_তাহার জীবনাচরণে ও ধ্যান-ধারণায় কোনও প্রকার 
পার্থক্য ছিল না; সেইজন্য ধর্মীস্তরিত হইয়াও তিনি নির্ঘন্বৰ ও সুস্থ 
স্বাভাবিক সামাজিক জীবনই যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
মধু্দনের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; তিনি খ্ুগ্তান ধর্মের প্রতি 
আন্তরিক বিশ্বাস লইয়াই যে মূলতঃ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, তাহা নহে__ 
তাহার জীবনী ধাহার। অনুসরণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, 
তাহার খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার কতকগুলি বহিমুর্ধী কারণ ছিল ; 
প্রথমতঃ তিনি পিতার প্রস্তাবিত অগ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার পক্ষে ইহাই সহজ উপায় বলিয়া বিবেচনা 
করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ এক খুষ্ট ধর্মীবলম্থী বাঙ্গালী পরিবারের এক 
আধুনিক। কন্তাকে বিবাহ করিবার অভিলাধী হইয়াছিলেন এবং এই 
উপায়েই সেই কার্ধ সহঙ্জ সিদ্ধ হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন এবং 
তৃতীয়তঃ তাহার বিলাত যাইবার যে উচ্চাঁভিলাষ ছিল, তাহাও এই 
উপায়েই সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি ইহার বহুদূর পরিণীম বিবেচন। 
না করিয়াই এই কার্ধে অগ্রসর হইয়া গিয়াহিলেন। মধুমুদনের উপর 
তাহার পিতৃচরিত্রের কোন প্রভাব ছিল না। এ কথা মনে রাখিতে 
হইবে যে, মধুস্থ্দনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা! 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। সেই 
অন্ুসারেই তাহাদের পুত্রদিগেরও চরিত্র গঠিত হইয়াছে । পারিবারিক 
জীবনের একটি অশিখিল বন্ধন মধুন্দনের উপর ছিল না বল্সিয়াই 
তিনি সহজেই সেই অপরিণত যৌবনেই নিজের ব্যক্তিগত জীবন 
সম্পর্কে এক ছুঃসাহসিক পদক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার 
সঙ্গে তাহার অন্তরের কোন যোগ ছিল না। অস্তরের মধ্যে তাহার 
উনবিংশ শতাব্দীর ঝাঙ্গালী হিন্দু-সত্তা সজাগ ছিল । বিশপ.স্‌ কলেজের 


৪০ শনীতি-কবি শ্রীমধুম্দন 


শিক্ষা, মাদ্রাজ-প্রবাস ও ইংরেজি-সাহিত্যের অনুশীলনের ভিতর দিয়া 
তাহার প্রভাব ভিনি প্রত্যক্ষভাবে সেদিন অনুভব করিতে পারিলেন না 
সত্য এবং সেইস্ুত্রে এক বিজাতীয় জীবনাচরণ তাহার অভ্যস্ত হইয়া 
উঠিলেও তাহার প্রচ্ছন্ন বাঙ্গালী হিন্দু-সত্ত৷ তাহাকে মৌলিক প্রতিভা- 
বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের দিকে অনবরত আকর্ষণ করিয়া! শেষ পর্যস্ত 
তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল-_তাহাতেই তাহার বাংল! সাহিত্যের 
সাধন! সার্থক হইয়াছিল । কিন্তু যেদিন তিনি তাহার প্রতিভা-বিকাশের 
যথার্থ ক্ষেত্রটির সন্ধান পাইয়া নিজের বাঙ্গালী হিন্দ্-সত্তাটিকে তাহাব 
ভিতরে জাগ্রত করিয়! তুলিয়াছিলেন, সে দিন কি তিনি চিন্তায় ও কর্মে 
তাহার পূর্ববর্তী জীবনের সংস্কারকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়াছিলেন ? 
তাহা নহে, তাহা সম্ভবও নহে-_-জীবনাচরণে ত বটেই, চিন্তায় ও কর্মে 
যে তখনও তাহার প্রভাব তিনি অনুভব করিতেন, তাহার ব্যাবিস্টার 
জীবনের ইতিহাস তাহাব প্রমাণ । জীবনে ইহাই তাহার ছন্ব ছিল 
এবং এই ছন্ব হইতে জীবনে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্কৃতি পান 
নাই। ইহাই তাহার জীবনের মধ্যে যেমন স্থাচ্ছন্দ্যের অভাব স্যৃষ্টি 
করিয়াছিল, তেমনই স্মহিত্যের মধ্যেও ভাবগত ছন্দের স্থ্টি করিয়াছে । 
ইহা মাইকেল মধুসুদন ও শ্রীমধুস্থদনের ছন্ৰ | ন্ুতরাং তাহাকে কেবল 
মাত্র যদি শ্রীমধুস্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়! যায়, তাহা হইলে তাহার 
চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে এই ছন্দের ভাব সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার 
পরিচয় প্রকাশ পায় না । তবে এই কথা সত্য, তিনি তাহার “মেঘনাদবধ 
কাব্যে'র মধ্য দিয়া ভাব ও আদর্শগত যে ছন্ৰেরই পরিচয় দিন না কেন, 
যখন তাহার গীতিকবিতাগুলি বিচার করি, তখন দেখিতে পাই যে, 
সেখানে তিনি তাহার এই ছন্ব অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়া 
ক্্রীমধুুদনেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন ; কারণ, সেখানে তাহার কবি- 
প্রাণতার পরিচয় যতখানি স্বচ্ছ হইয়৷ উঠিয়াছে, অন্তাত্র তাহা হয় নাই । 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও “চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী*ই আদর্শ ; “বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও মধ্যে মধ্যে এই ছন্ব প্রকাশ 
পাইয়াছে, কিন্ত তাহাতেও এই ভাবের একেবারে অভাব নাই। 


প্রথম অধ্যায় 


ব্রজাঙ্গন। কাব্য 
(১৮৬১) 


৯ 


উনবিংশ শতাব্দী ৫ বৈধ'ব গদাবনী 


উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা লুপ্ত 
হইয়া ছিসুছিল ; তখন আর বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে বাংল! সাহিত্যে 
কিংবা বাঙ্গালীর সমাজে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না; যাহা! ছিল, তাহা 
কবিওয়ালাদের গান ও দাশুরায়ের পাঁচালী । অন্তরে বাহিরে ইহারা 
বৈষ্ুব পদাবলীর কোনও পরিচয়ই বহন করিতে পারে নাই, নুতন 
সমাজমন হইতে ইহাদের প্রেরণা আসিয়াছিল। মধ্যযুগের যে সমাজ- 
মানস হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর উৎসার হইয়াছিল, তাহা তখন অতীত 
অন্ধকারের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে। 

এই বিষয়ে মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে 
বৈষ্ব পদাবলীর একটু পার্থক্য ছিল । দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও 
মঙ্গলকাব্য কোন না৷ কোন ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়! 
আসিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্বস্ত পৌছিয়াছিল, বৈষ্ণব 
পদাবলীর ধার! অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচেতনার 
অস্তনিবিষ্ট হইয়। গিয়াছিল ; স্তরাং ইহার ধর্মবোধের শৈথিল্যের সঙ্গে 
সঙ্গেই ইহারই রসাভিব্যক্তি পদাবলীর মধ্যেও আদর্শগত শৈথিল্য দেখ! 
দিল। চৈততন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কালে এ'দেশে রাধাকৃষ্ণের 
প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিত হইলেও, বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয় 
নাই ; ইহার কারণ, ইহার সম্মুখে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুস্পষ্ট আদর্শটি 
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তখনও প্রতিষ্টা লাভ করিতে পারে নাই ; তারপর চৈতন্তধর্ম বিস্তার 
লাভ করিবার পর যখন ইহার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ সমাজের সম্মুখে 
স্থাপিত হইল, তখনই বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ জন্ম ও বিকাশ সম্ভব 
হইল। চৈতন্তাদেবের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব তাহার প্রকট 
কালেই বাংল! দেশের উপর হইতে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
তথাপি সমাজের উপর চৈতন্যধর্মের আদর্শের প্রভাব যতদিন সক্রিয় ছিল, 
ততদিন পর্বস্ত বৈষ্ণব পদাবলীও ইহার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারে 
নাই । কিন্তু এই প্রভাব অধিককাল এই সমাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ 
করিতে পারে নাই, তখন হইতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার আদর্শও শিথিল 
হইতে লাগিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ইহার 
ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। একান্তভাবে বিশেষ একটি ধর্মচেতনা ও 
ভক্তি-বিশ্বাস ইহার অবলম্বন ছিল বলিয়া, ইহার ক্রমবিকাশের ধার! 
সেই ধর্মবিশ্বাসেরই ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়৷ গিয়াছিল ; 
সেইজন্য ইহার উভয়েরই বিনাশ এক সঙ্গেই সম্ভব হইল, এককে বাদ 
দিয়া অপর বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না । কিন্তু মঙ্গলকাব্যের” ইতিহাস 
স্বতন্ত্র ;ঃ ইহা কোনদিনও সমাজের কোনও অন্ধ ধর্মবোধকে নিজের 
অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে এক ন্ুবিস্তৃত 
উদার জীবন ইহার অবলম্বন হইয়াছিল-সেই। জীবন সকল প্রকার 
সংস্কারের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিল বলিয়া ইহার অগ্রগতির ধারায় 
এমন কোন অন্তরায় স্থপ্টি হইতে পারে নাই। এমন কি, অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে যখন বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, 
তখনও ভারতনন্দ্র প্রমুখ কবিগণ প্রবতিত মঙ্গলকাব্যের এ্বর্য যুগের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । মধ্যযুগে উভয়েরই বিকাশ হইলেও মঙ্গলকাব্য এবং 
বৈষ্ণব পদাবলী থেমন একই লগ্নে জন্মগ্রহণ করে নাই, তেমনই একই 
লগ্নে ইহাদ্দের বিনাশও সম্ভব হয় নাই। বাস্তব জীবনাশ্রয়ী বলিয়া 
মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি ছিল, ভাবাশ্রিত বৈষ্ণব পদাবলীর 
মধ্যে তাহ! ছিল না। তথাপি মঙ্গলকাব্যের যুগেরও যে অবসান 
হইয়াছিল, এই কথ! সত্য ; তবে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছিল-_ 
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সেকথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। এখানে কেবলমাত্র আমাদের 
বক্তব্য এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে 
বৈষ্ণব পদাবলীর কোন সংস্কারই আর অবশিষ্ট ছিল না; সমাজ- 
জীবনের চিন্তা ও আচরণে তখন যে নৃতন পগিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, 
তাহাতে মধ্যযুগের যে সমাজ-মানস হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব 
হইয়াছিল, তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। ম্থৃতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর 
সম্পূর্ণ অনুরূপ কোনও রস-বস্ত সেই যুগে আত্মপ্রকাশ করিবার কোনও 
সঙ্গত কারণ ছিল না। 

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য ভাববিলাসী বুদ্ধিজীবী যে নাগরিক 
সমাজ আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণে পরিচয় প্রকাশ 
পাইতেগ্জি, তাহার মধ্যে তখন পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-চেতনার 
পুনরুখানের কোনও আভাস দেখা যায় নাই । মধুন্ুদনের সমসাময়িক 
কালেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ও সাধনার স্বত্রপাত 
হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনও তাহার প্রভাব সমাজ-চেতনার মধ্যে 
মদূর-প্রসারী হয় নাই। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রেরে আবির্ভাবের পূর্বে 
পুনর্জাগ্রত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ কলিকাতার নাগরিক সমাজের 
অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরমহংসদেবের বাণী, গিরিশচন্দ্রের 
নাটক, কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং সর্বশেষে মাধব গৌড়ীয়-মঠের 
প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মের আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যত দুরই অগ্রসর হউক, 
মধ্যযুগের সেই ভক্তি ও বিশ্বাসাশ্রিত সমাজটি ইহাদের ভিতর দিয়া 
আর ফিরিয়। আসিতে পারে নাই। এই পুনরুথানের ভিতর দিয়। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণসত্তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই, মঠ এবং 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া আচারগুলির পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা কর 
হইয়াছে মাত্র। স্থতরাং ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর পুনর্জন্ম লাভ করিবার 
অবস্থা ছিল না-_কারণ, ইহ! বুদ্ধিজীবী সমাজের চিন্তার বিলাস মাত্র 
ছিল, জীবন-সাধনার অবিচ্ছেগ্ত অঙ্গ ছিল না । তবে একথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ 
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পরমহংসদেবের বাণী তাহার শিহ্যদিগের মধ্যে প্রচারের ফলে নাগরিক 
সমাজের মধ্যেও একটি বৈষ্ণঞবভাব প্রচার লাভ করিয়াছিল, ইহার সঙ্গে 
জাতীয় রস ও অধ্যাত্মচিন্তাব একটি সুদূর সংযোগ ছিল বলিয়া তাহারও 
প্রভাব সে যুগের সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে 
যিনি অগ্রনী তিনিই মধুস্থদন এবং এমন কি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
আদর্শ এদেশের সমাজে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পূর্বেই তাহার 
'ব্রজাঙ্গন! কাব্য" প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে তাহার এই কাব্য হইতেই 
সেদিন এ'দেশের নাগরিক সমাজে বৈষ্ণব ভাবের পুনঃপ্রচার হইয়াছিল, 
এমন কথা বলিতে পারা যায় না । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সম্মত শুদ্ধা ভ্তিভাবের পুনঃ প্রচারের জন্য যদি 
কাহারও গৌরব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহ রামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেবেরই প্রাপ্য । তারপর মধুতদনের রচনাটি সম্মুখে পাইয়৷ তাহা 
পরমহংসদেবের শিষ্গণও নিজেদের কাজে নানাভাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন । 

ধাহাদের রচনা অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীভে রাধাকৃষ্ণের 
প্রণয়-চিত্র বাংলাদেশে পুনঃ প্রবতিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মধুস্থুদনই 
কেবলমাত্র যে সর্বপ্রথম, তাহাই নহে_তিনি সর্বপ্রধানও বটে । 
আলোচনা করিয়া আমর! দেখিব রামকৃষ্পধর্মমত প্রচারিত হইবার 
পর গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকার ও কবিগণ তাহাদের রচনায় এই 
প্রসঙ্গটিকে যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা সকলে অন্ততঃ 
আঙ্গিকের দিক হইতে মধুন্দনকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
মধুথদনের পূর্ববর্তী কোন আধুনিক কবি- ইশ্বর গুপ্তই হউন, কিংবা 
রঙ্গলালই হউন ইহারা বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া! কোন রচনাই 
প্রকাশ করেন নাই। ঈশ্বর গুপ্ত বনু খণ্ড গীতিকবিতা রচন৷ করিয়াছেন, 
প্রেম-বিষয়কে ভিত্তি করিয়াও তিনি গীতিকবিতা৷ রচন৷ করিয়াছেন, কিন্তু 
পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর রস-মানসে যে যুগল রূপকে অবলম্বন 
করিয়া প্রেমের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কবিতার মধ্যে 
তাহার কোনও. প্রভাব অনুভূত হয় না। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
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রাজপুত জীবন ও উ়িস্যার প্রাচীন লোক-শ্রুতি অনুসরণ করিয়া কাব্য- 
রচনা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর রস-মানস 
স্দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহারও দৃ্টিপথের 
অস্তরালবর্তা ছিল। ম্ুৃতরাং মধুস্থদনের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 
কাব্যরচনার প্রথম প্রয়াস দেখ! গিয়াছিল। জাতীয় পুনর্জাগরণ জাতির 
রস-চিত্তের মধ্যে যদি নিজের প্রেরণ না পায়, তবে তাহা যেমন একদিক 
দিয় জাতীয় পদবাচ্য হইতে পারে না, তেমনই ইহাকে পুনর্জীগরণও 
বলা যাইতে পারে না। মধুস্দনই উনবিংশ শতাব্দীতে আদর্শভ্র্ট 
বাঙ্গালীর সম্মুখে জাতীয় রসোপকরণকে পুনরুদ্ধার করিয়া তুলিয়া 
ধরিয়াছিলেন ; তাহার “মেঘনাদবধ কাব্য, অবলম্বন করিয়া একটি 
বিশিষ্ট রূপে ইহ। যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, 'ত্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়! 
আর একটি (ধশিষ্টৰপে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালীর 
জাতীয় পুনর্জীগরণের মূলে মধুস্ুদনের যে দান, তাহার তুল্য তাহার 
পূর্ববতীদিগের মধ্যে আর কাহারও তাহা নাই ; এমন কি, পরবতীঁদিগের 
মধ্যেও এই গুণ সর্বত্র সমান প্রকাশ পায় নাই । অথচ হেমচন্দ্র পুরাণের 
বহু ছুরূহ বিষয়কে তাহার কাব্যের অবলম্বন করিয়াছিলেন ; নবীনচন্দর 
মহাভারতের কৃষ্ুপ্রসঙ্গ অবলম্বন করিলেও বাঙ্গালীর জাতীয় রস-চিত্তের 
ভাব-বিগ্রহ ব্বরূপিণী শ্রীরাধাকে তাহার কাব্যের এক প্রান্তেও স্থান 
দেন নাই। বিহারীলালের রচনায় সুর প্রাধান্য লাভ করিলেও) সে 
স্তরে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর রাগিণী বাজে নাই, তেমনই রাধার চিত্রও 
রূপায়িত হয় নাই। কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় মধ্যে 
মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ইহার ব্যতিক্রম দেখ! দিয়াছিল । ইহার প্রধান কারণ, 
উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসমাজে ্রাহ্মধর্ম সুলভ একটি নীতি-মূলক 
( 08060, ) মনোভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে রাধার চিত্র 
সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কিন্তু মধুস্থদন তাহার 'ব্রজাজন। কাব্যের 
মধ্য দিয়া এই মনোভাব হইতে মুক্ত থাকিয়৷ জাতীয় রস-চিন্তার ধারার 
সঙ্গে একটি সহজ যোগ স্থাপন করিলেন, তাহার ফলে জাতির যথার্থ 
পুনর্জীগরণের প্রয়াস তাঁহার মধ্য দিয়াই সর্বাধিক সার্থক হইল । 


১ 
মধূসুদনের বৈষাবশ্প্রাণতা 


এই কথা সকলেই জানেন যে মধুমৃদন তাহার “মেঘনাদবধ কাব্য 
ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' একসঙ্গেই রচনা করিয়াছিলেন; ইহাতে মধুস্থদনের 
প্রতিভা-সম্পর্কে কেহ কেহ বিন্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার 
জীবনী রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বন্থ লিখিয়াছেন, “তিলোত্তমা সম্ভব” ও 
“একেই কি বলে সভ্যতা” এক সঙ্গে রচনা! যদি বিস্ময়ের বিষয় হয়, 
তবে “মেঘনাদবধ” ও পব্রজাঙ্গন1” এক সঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ 
অধিক বিন্ময়কর ; একদিকে রণভেরীর দিগন্তভেদী স্গভীর নিনাদ, 
অপরদিকে মলয়-মারুত-সমানীত স্তুমধুর বংশীধ্বনি, একদিকে ত্বর্গ ও 
নরকের বিস্ময়কর দৃশ্য, অপরদিকে বসম্তকুন্ম-ন্থুশোভিত, পিক কুল- 
নিনাদিত বৃন্দাবনের চারুচিত্র, যুগপৎশ্রবণ ও দর্শন করিলে পাঠককে 
স্তম্ভিত ও মোহিত হইতে হয় ।* কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে'র অন্তস্তলে 
গীতিকবিতার যে ফক্তধার! প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, স্ভাহা অনুভব 
করিতে পারিলে ইহাদের উভয়ের একসঙ্গে রচনা বিন্ময়বোধ স্থ্টি 
করিতে পারে না, যদি ইহা৷ সম্যক্‌ বৃঝিতে পারা যায়, তবে ইহা আদৌ 
বিন্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, মধুস্থ্দনের প্রতিভা এই 
স্তরের প্রতিভাই নহে,__তাহার কাব্যস্থষ্টি তাহার সমগ্র জীবনচেতনার 
সুত্রে বিধৃত, তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিলিপ্ত হইয়া তাহার কাব্যের কোন 
অংশই স্থষ্টি করিতে পারেন নাই। “ম্ঘনাঁদবধ কাব্যে'র মত 'ব্রজাঙ্গনা 
কাব্য'ও মধুনুদনের সহজাত প্রতিভার স্বাভাবিক স্থস্টি, “মেঘনাদবধ 
কাব্যে'র কেবলমাত্র বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্যেই ধাহাদের দৃষ্টি সীমায়িত, 
্টাহারাই কেবলমাত্র 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সঙ্গে ইহার এককালীন রচনা 
বলিয়া বিস্ময়বৌধ করিতে পারেন ; কিন্তু ইহার অন্তপ্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করিয়। দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার! উভয়েই একই কবি-প্রাণ 
হুইতে নিতান্ত ত্বাভাবিক স্ুত্রেই উৎসারিত হইয়াছে । 'ব্রজাঙ্গনা 


মধুস্থদনের বৈঝ্ব-প্রাণতা ৪৭ 


কাব্যের মূল বিষয় বিরহ; এই বিরহের বেদনা যে রাধাকৃষ্ণের দৈবী 
প্রেমে স্ব্গায়তা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা সকলেই অনুভব 
করিয়াছেন ; স্ৃতরাং ইহা! লৌকিক সংসারেরই একটি বেদনা ; 'ব্রজাঙ্গনা 
কাব্যের করুণ রসের ভিতর দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায় । 
“মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে ইহার এই বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই-__ইহাও 
করূণরসাত্মক 'মহাকাব্য'__বীররসাত্মক নহে । এই করুণ রসও লৌকিক 
জীবনভিত্তিক ; প্রেম এখানে মুখ্য না হইলেও, এখানে প্রেম আছে, 
বিচ্ছেদ আছে, বিচ্ছেদের সুগভীর বেদনাও আছে । “মেঘনাদবধ কাব্যের 
অশোক বনে বন্দিনী বিরহিণী সীতার সঙ্গে যদি “ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 
বিরহিণী রাধিকার তুলনা করা যায়, তবে ইহাদের মধ্যে যে বিশেষ 
কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহ। মনে হয় না। এই এঁক্য কেবলমাত্র 
ভাব ও টিত্রগত নহে-_অনেকক্ষেত্রে ভাাগতও বটে। অশোক বনের 
এই চিত্রটির সঙ্গে কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দীবনের চিত্রটির তুলনা হইতে পারে-_ 


ত্বনিছে পবন, দুরে রূহিয়! রহিয়া 

উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিষাদে 

মর্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে 

শীথে পাখী ! বাশি বাশি কুস্থ্ম প'ড়েছে 

তরুমূলে ; যেন তরু তাপি মনস্তাপে, 

ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দুরে প্রবাহিণী 

উচ্চ বীচি-রবে কীর্দি, চলিছে সাগরে, 

কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী । 

ইহাদের মধ্যে প্রাচীন কাব্য (919,310)-ন্ুলভ ব্যাপ্তি ও বিশালতা 

নাই, কিন্তু বক্তব্য বিষয়কে নিঃশেষে প্রকাশ করিবাঁব পরিবর্তে গীতি- 
কবিতাস্ত্লভ ব্যঞ্জনা এবং তাহা দ্বারা পাঠকের মনে এক সৌন্দর্য- 
ব্যাকুলতা ও অভিনবত্ব বোধ জাগাইয়! তুলিবার প্রয়াস দেখা যায়__ইহাই 
উৎকৃষ্ট রোমার্টিক কবিতার লক্ষণ, এই গুণেই ইহা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা । 
“ব্রজাজনা কাব্যে' কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবন রাধার দৃষ্টিতে এই রূপেই প্রকাশ 
পাইয়াছে। এমন কি, “বীরাঙ্গনা কাব্যে' ও “মেধনাদবধ কাব্যের কোন 


৪৮ ' গ্গীতি-কবি শ্রীমধুত্দন 


কোন অংশে যে ক্লাসিক্যাল ব্যপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে 
তাহারও যে প্রভাব একেবারেই নাই, তাহা নহে; এই সম্পর্কে 
“মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথন হইতে এই অংশ 
উদ্ধৃত করা যায়-_ 


কঙ্কণ, বলয়, হার, পসি'খি কণ্ঠমালা, 
কুগডল নৃপুর কাঞ্ধী। 
ইহার মধ্যে যে ক্লাসিক্যাল ব্যান্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অনুরূপ 
(ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও আছে । বিরহিণী শ্রীরাধিক1 বলিতেছেন, 
ফেলিয়া দ্রিয়াছি আমি যত অলঙ্কার-_- 
বতন, মুকৃতা, হীরা সব আভরণ ! 
ছিড়িয়াছি ফুলমালা, জুডাঁতে মনের জালা, 
চন্দন চচিত দেহে ভন্মের লেপন ॥ 


সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভাব, চিত্র ও ভাষাগত অনৈক্যও দেখিতে 
পাওয়া যায় না। হ্ুতরাং “মেঘনাদবধ কাব্য" ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
একসঙ্গে রচিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, 


“মেঘনাদবধ কাব্যের নিয়লিখিত অংশটি বৈষ্ণবী ভক্তির কস্তরী 
চন্দনে স্ুরভিত-_ 
বাজিছে মন্দিরবুন্দে প্রভাতী বাজনা, 
হায় রে, স্থমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা 
দেব-দোলোৎ্সব বাদ, দেব্দল যবে, 
আবির্ভীবি ভবতলে পুজেন রমেশে ! 
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী 
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে, 
উজলি চৌদ্দিক বপে, ফুলকুল সখী 
ভষা সখা ! কোথাও বা দধি-দুপ্ধ ভারে 
লইয়া ধাইছে ভারী । 
“মেঘনাদবধ কাব্যের নিম্নোদ্ধত চিত্রটিও ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহ- 
ব্যাকুল! শ্রীরাধিকার চিত্রেরই অন্থুবপ-_ 


মধুস্দনের বৈষ্ব-প্রাণতা৷ ৪৯ 


্বপনে শুনিল! শিশু সে মধুর ধ্বনি, 
হাপিল মায়ের কোলে মুর্দিল নয়ন ! 
নিক্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, 
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ সুনিল ললন! 
দুয়ারে । 


স্ততরাং “মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য এক সঙ্গে রচিত 
হইবার মধ্যে বিস্ময়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই । যে অস্তঃসলিল৷ ফন্তর 
গীতিকবিতার রসধারা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, 
তাহাই 'ব্রজাঙ্গনা"য় স্পষ্টতর হইয়াছে, "মেঘনাদবধ কাব্যে' যাহা অন্তুঃ- 
শ্রোতা ছিল, তাহাই 'ব্রজাঙ্গন কাব্যে' কুলপ্লাবী হইয়াছে মাত্র । 
মধুস্দন আবেগ-প্রবণ বাঙ্গালী জাতিরই সন্তান, সেই স্থত্রেই তিনি 
জীবনের মর্মমূল হইতেই বৈষ্ণব ভাবের প্রেরণ! অনুভব করিতেন। 
তাহার “তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতে আরম্ত করিয়৷ “চতুর্ঘশপদী 
কবিতাবলী” রচনার যুগ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া গেলেই এই উক্তির 
সত্যতা প্রমাণিত হইবে । তিনি তাহার “তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্যে 
যেমন লিখিয়াছেন, 
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীব ধ্বনি, 
চাহে গো নিকুঞ্জ-পানে, ঘবে ব্রজধামে, 


দাঁড়ায়ে কদশ্ঘ-মুলে যমুনার কুলে, 
মৃহুষ্বরে স্বন্দরীরে ডাকেন মুবরি। 


তেমনই “মেঘনাদবধ কাব্যে'ও অনুরূপ ভাব ও চিত্র যে কি ভাবে 

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । বীরাঙ্গনা 
কাব্যে'ও উল্লেখ করিয়াছেন, 

শুনি নিত্য খধিম্বখে, খধিকেশ তুমি, 

যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে 

খগ্ডিতে ধরার ভার দ্ডি পাপিজনে, 

চাহে পদাশয়, নমি ও রাজীব-পদে 

রুঝ্িণী, 
গ্ীতি-কবি---৪ 


৫০ শীতি-কবি শ্রীমধুসুদন 


তেমনই তিনি তাহার সুদুর প্রবাস-জীবন ইউরোপে গিয়। জীবনের 

শেষভাগেও এই চৈতন্তের ধারা যে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা তাহার 
চতুর্শিপদী কবিতাবলী” হইতেও বৃঝিতে পারা যাইবে । তিনি তাহার 
“দেব-দোল' নামক কবিতায় লিখিম্লাছেন, 

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্বনে, 

ভেবো না গুঞজরে অলি চুম্বি ফুলাঁধরে ) 

ভেবো না গাইছে পিক কল-কুহরণে, 

তুবিতে প্রত্যুষে আজি খতু-রাজেশ্বরে ! 

দেখ, মেলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে, 

অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্রল-অন্বরে ?_ 

আসিছেন সবে হেথা এই দোলাসনে-_ 

পুজিতে ঝ।খালরাজ-_রাধা-মনোহরে ! 

স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে, 

কবে বা মধুপ, করে হেন মধূ-্ধ্বনি ? 

কিন্নরের বীণা-তান অপ্দরার রবে ! 

আনন্দে কুক্ম-সাজ ধবেন ধরণী, 

নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে 

বিতরেন বায়ু-ইন্র পবন আপনি ! 

প্রবাস-জীবনের নিজের ছুঃসহ বেদনার মধ্যেও তিনি এই "ব্রজ- 

বৃত্তান্ত" স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন £ * 

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি, 

মধুবার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী? 

আর কি পড়ে লো! এবে তোর জলে খসি 

অশ্র-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি? 

বিন্দা, চন্দ্রাননা ভ্বৃতী-_ক মোরে, রূপসি 

ফালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহনী, 

কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি, 

নব-াজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?-- 

বঙ্গের হৃদয়-রূপ বঙ্গ-ভূমি-তলে 

সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ? 


মধুন্ুদনের বৈষ্ণব-প্রাণতা ৫১ 


কোথায় রাখাল-রাজ পীতধড়া গলে? 
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?-- 
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্থৃতির জলে, 
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি ব্রফিলা। 
বাংলার বিশ্বতপ্রায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্মরণ করিয়াও বৈষ্ণব 
জীবন-চিত্রেরই সহায়তায় তিনি লিখিয়াছিলেন, 
আছিলে রাঁখাল-বাঁজ কাব্য-ব্রজধামে 
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলে হরষে ; 
যমুনা হয়েছ পার; তেই গোঁপগ্রামে 
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে, 
মন্দ-ন্ব্ণ-বেখী সম এবে তব নামে 
নাহি কি হে জ্যোতি, ভাল স্বর্ণের পরশে ? 
এই কবি-চিত্তভূমিতেই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সহজ উৎসার সম্ভব 
হইয়াছিল, মধুস্দনের এই সহজাত বৈষ্ণব কবিপ্রাণতার মধ্যেই 
'ত্রজাঙ্গনা'র জন্ম ও বিকাশ । ইহা তাহার কবিপ্রতিভার একটি 
নিতান্ত স্বাভাবিক দিকেরই পরিচায়ক,-_কোনও বিস্ময়কর দিকের 
ইঙ্গিত নহে। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগের কবি হওয়। সত্তেও 
মধুস্থদনের সঙ্গে জাতীয় এঁতিহের ধারার কোনদিক দিয়াই যে বিচ্ছেদ 
ঘটে নাই, তাহার বৈষ্ণব-প্রাণতা তাহার অন্যতম নিদর্শন। মধ্যযুগ 
হইতেই বাঙ্গালী কবিমাত্রেরই মনে যে বৈষ্ণব ভাবের বিকাশ অনুভব 
কর! যাইতেছিল, তাহাই ক্রমপরিণতির ধার! অনুসরণ করিয়া মধুন্দন 
পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে । মধ্যযুগে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের 
কবি হইয়াও বৈষ্ণব-প্রেরণা যেভাবে অস্থভব করিয়াছিলেন, মধুন্দনও 
উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যের কবি হইয়াও তাহ সেই ভাবেই 
অনুভব করিয়াছিলেন। 


তত 
বৈষ'ব গদাবনী ৫ 'বরজান্্না কাব্য 


অনেকেই বৈষ্ণব পদাবলগীর সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র তুলনা করিয়া 
থাকেন; ইহাদের মধ্যে তুলনার কথাই যে আসিতে পারে না, তাহ৷ 
পূর্ববতী আলোচনা! হইতে কতকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে, তথাপি স্পষ্টতর 
করিয়া এই ক্ষথাটি প্রকাশ করা প্রয়োজন আছে বলিয়। মনে করি। 

কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিকবিতা রচনার 
প্রেরণ! সন্ত্রিয় থাকিলেও বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রেরণা এ'দেশ হইতে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বৈষ্ণব কবিতা৷ যদি কেবলমাত্র গীতিকবিতাই 
হইত, তাহার আর কোন সম্প্রদায় কিংবা সমাজগত আশ্রয় কিংবা 
সম্প্রদায়গত প্রেরণা না থাকিত, তবে তাহা বাঙ্গালীর গীতিকবিত৷ 
রচনার নিরবচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহ 
যে পারে নাই, তাহার অর্থই এই যে, উভয় রস-বস্ত এক নহে, সে কথা 
পরে আরও বিস্তুতভাবে আলোচন! করা যাইবে । 

অন্তমু্ধী পরিচয়েই যে বৈষ্ণব পদাবলী ও 'ব্রজাঙনা কাব্য' এক 
নহে, তাহাই নহে-_ইহাদের বহির্মুথী পরিচয়ও পরস্পর স্বতন্ত্র এখানে 
তাহার কথাই একটু বিস্তৃুতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। 
বৈঞণব পদাবলী বলিতে বৈষ্ণব অলঙ্কার শান্ত্রসম্মত রাধাকৃঞ্ণ কাহিনী- 
ভিত্তিক বিশেষ একশ্রেণীর রচন! বুঝায়, মধ্যযুগে রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 
রচনা মাত্রই বৈষ্ণব পদাবলী নহে । এমন কি, বড়ধ চণ্ডীদাসের '্রীকৃষণ 
কীর্তন”ও বৈষ্ণব পদাবলী নহে। বেষ্চব পদাবলীর রচনা ও তাহার 
আম্বাদন গৌড়ীয় বৈষ্ুব সাধনার সুত্রে অখণ্ড ভাবে বিধুত বলিয়া 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় নির্দিষ্ট একটি বিশিষ্ট বহিমু্ধী রীতি ইহার রচনা কার্ধে 
আরোপ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের যে সকল বৈষ্ণব ভক্ত ও 
সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায় রাধাকৃঞ্ণ সম্পর্কিত একটি 
বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনা লইয়৷ উক্ত সম্প্রদায় নির্দিষ্ট রীতিটি যথাযথ 
অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদের রচনাই বৈষ্ণব পদাবলী বলিয়া গৌরব 


বৈষ্ণব পদাবলী ও 'ব্রজাঙগনা কাব্য ৫৩ 


লাভ করিয়াছে । রাধাকৃষ্খের প্রণয়-বৃত্তাস্তকে তথায় যথেচ্ছ বর্ণনা 
করিবার উপায় ছিল না, একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়া তাহা 
রচিত হইত। বলা বাহুল্য, মধুন্দন তাহার 'ব্রজাঙ্গন। কাব্যে' সেই 
রীতি অনুসরণ করেন নাই । বৈষ্ণব পদাবলীতে যথাক্রমে সাধারণতঃ 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার পূর্বরাগ, রসোল্লাস, অভিসার, 
মিলন, খতু-উৎসব, রসাবেশ, মুরলীশিক্ষা, দানলীলা, বাসক-সঙ্জা, 
বিপ্রলব্কা, খণ্ডিতা, মান, আপেক্ষান্ুরাগ, বিরহ, ভাব-সম্মিলন ইত্যাদি 
বিষয় বণিত হয়। '্রজাঙ্গনা! কাব্যে" কেবলমাত্র “বিরহ'ই বর্ণিত 
হইয়াছে, আর কোন প্রসঙ্গ বণিত হয় নাই ; বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ 
একটি পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন আকম্মিক প্রসঙ্গ কিছু মাত্র নহে এবং এমন 
কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক চেতনায় বহিুখী বিরহের কোন স্থানই 
নাই * রুঅবাং বিরহেৰ পূর্বাভাসরূপে তাহাতে যেমন “আক্ষেপানুরাগ' 
অংশ বগিত হইতে দেখা যায়, তেমনই ইহার পরিণতিতে "ভাব- 
সম্মিলনে'রও বর্ণনা আছে। কিন্তু মধুস্দূন রচিত “ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' 
যেমন আক্ষেপান্থুরাগ নাই, তেমনই ভীব-সম্মিলনও নাই। স্থতরাং 
তাহার রচিত “বিরহ" লৌকিক বিরহ, যে সুষ্স্প ভাব-চেতনায় বৈধব 
কবির বিরহের মধ্য দিয়াও একটি অখণ্ড তৃপ্তির সুর বাজিয়া 
উঠে, মধুলদনের “বিরহে" তাহা! নাই । বৈষ্ণব কবিতার “বিরহ' ভাব- 
সম্মিলনমুখ্ধীন, ইহা! সমুদ্রের সুগভীর তলদেশাশ্রিত ভাব-চেতনার 
এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ; আক্ষেপানুরাগের অন্তবেদনার অনুভূতিতে 
ইহার জন্ম, ভাব-সম্মিলনের পরম! তৃপ্তিতে ইহার মুক্তি; এই ভাৰ 
মধুস্দনের “বিরহের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই । বৈষ্ণব কবিতার 
স্্গভীর অন্তর অনুভূতিতে তিনি যেমন রিক্ত, তেমনই বহিমুঁখী শাসন 
হইতেও তিনি মুক্ত; সুতরাং ইহা বৈষ্ণব কবিতা নহে, গীতিকবিতা 
মাত্র। আমর! জানি বাংল! দেশে “কানু ছাড়! গীত নাই; কিন্তু কানু 
বিষয়ক গীত মাত্রই এই দেশে যেমন বৈঞুব কবিতা নহে, ব্রজাঙ্গনা 
কাব্য'ও বৈষ্ণব কবিতা নহে। এমন কি, বড় চণ্তীদাস রচিত “শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তন'ও বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদিগের অনুশাসন স্ষ্টি হইবার 


৫৪ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া ইহার মধ্যে তাহাদের নির্দিষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী 
রচনার আদর্শ অনুসরণ কর! হয় নাই ; সুতরাং ইহাও বৈষ্ণব পদাবলীর 
অন্তভূক্ত হইতে পারে নাই, পরবর্তী কোন বৈষ্ণব পদ সংগ্রহেও ইহার 
পদ ধূত হয় নাই । এমন কি, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, 
বৈষ্ণব চরিতকারগণ এই কথ। উল্লেখ কর! সত্বেও এবং এই চণ্তীদাস 
“শ্রীকৃঞ্ণকীর্ভন' রচয়িতা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না, এই কথা 
সত্য হইলেও বৈষ্ণব পদ সংগ্রাহকগণ তাহাদের পদাবলীর সংগ্রহ হইতে 
ইহার রচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন । ম্থতরাং 'ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য' সম্পর্কে 
যখন আমরা বেষ্চব পদাবলীকে টানিয়। আনি, তখন বৈষ্ণব পদাবলী 
সম্পর্কেই আমাদের ধারণ! যে কত অস্পষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি। 

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে আঠারটি গীত্িকবিত1 আছে, মধুন্দন 
ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি শিরোনাম দিয়াছেন ; ইহা আধুনিক 
রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য, বৈধুব কবিতার বৈশিষ্ট্য নহে। বৈষ্ঞৰ 
কবির রচিত পদগুলি মধুন্ুদনের এক একটি গীতিকবিতা হইতে আকারে 
অনেক ক্ষুদ্র । কারণ, ইহাদের পরিচয় বহিমু্ধী বিস্তারে নহে, বর 
অন্তর্মুখী গভীরতায় । মধুস্থদনের কবিতাগুলির অন্তমুর্থী সেই গভীরতা 
নাই বলিয়া ইহাদের বহিরঙ্গ দীঘতর হইয়াছে । অনেকে মনে করেন, 
মধুসুদন 'ত্রজাঙ্গনা কাব্য" রচনার ক্ষেত্রে জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে অনুসরণ 
করিয়াছেন ; কিস্তু এই কথ সত্য নহে; ভাষা ও অন্তান্ত আঙ্গিকের দিক 
দিয়া ত তাহা করেনই নাই, ভাবের দিক হইতেও* 'ব্রজাঙ্গন। কাব্যে'র 
উপর জয়দেব কিংবা বিগ্ভাপতির কোন প্রভাব অনুভব কর! যায় না। 
ধাহার অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি ভারতচন্দ্র ; সে কথা পরে আরও 
বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে । 

'্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসুদন বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে ব্রজবুলি 
ভাষা অর্থাৎ মৈথিলী-বাংল! মিশ্র ভাব! ব্যবহার করেন নাই। অথচ 
এই কথা সত্য, ব্রজবুলিই মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতার আদর্শ ভাবাবপে 
গণ্য হইয়াছিল। অথচ ইহাও সত্য যে, কোন কোন বৈষ্ণব কৰি 
ব্রজবুলি ভাষার উপর ততখানি গুরুত্ব আরোপ ন! করিয়াও পদাবলী 


বৈষ্ণব পদাবলী ও 'ত্রজাঙ্গন! কাব্য ৫৫ 


রচনা করিয়াছেন, চৈতন্ত পরবর্তাঁ যুগের ছবিজ চণ্ডীদাস কিংবা জ্ঞানদাসের 
কথা অনেকেই মনে করিতে পারেন,কিস্তু ইহারাও ব্রজবুলিকে একেবারেই 
পরিত্যাগ করিয়া! তাহাদের পদ রচনা করিয়াছেন, তাহ! নহে ; কিন্তু 
মধুল্দন “ব্রজাঙ্গন। কাব্য” রচনায় ব্রজবুলির ভাষার কোন প্রভাব স্বীকার 
করেন নাই, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার স্বাভাবিক ভাষাতেই 
তিনি তাহার কাব্য রচনা করিয়াছেন । পরবতীাকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 
ব্রজবুলি ভাষায় রচিত “ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” দেখিয়া এই কথা 
মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ব্রজবুলির সংস্কার এই দেশের সমাজ হইতে 
তখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই । কিন্তু মধুস্থদন তাহার দাসত্ব করেন নাই, 
তাহার ভাষা ভারতচন্দ্রের ভাষার অনুকরণ, বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষার 
অনুকরণ নহে। 

মধন্দানব 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহে" যেমন ভাব-সম্মিলন নাই, 
তেমনই গৌরচন্দ্রিকাও নাই । গৌরচক্দ্রিকা বৈষ্ণব কবিতার এক 
অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ । গৌরচক্দ্রিক। ব্যতীত বৈষ্ণব কবিতা হয় না, মধুস্দন 
তাহার রচনায় এই রীতিকেও অনুসরণ করিতে যান নাই। প্রত্যেকটি 
কবিতার শেষে মধুসদন নিজের নামে যে ভণিত৷ ব্যবহার করিয়াছেন, 
তাহা বৈষ্ণব পদাবলীরই একটি নিজন্ব রীতি, তাহা নহে-_চরধাপদ, 
রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, শাক্ত পদাবলী ইত্যাদি প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের সকল শ্রেণীর রচনা মাত্রেই এই ভণিতা ব্যশারের রীতি 
প্রচলিত ছিল-__ভারতচন্দ্র পর্বস্ত এই রীতি অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া 
আসিয়াছে । স্তৃতরাং মধুন্ুদনের উপর ইহ বৈষ্ণব পদাবলীর যতখানি 
প্রভাব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ভারতচন্দ্রের প্রভাব তদপেক্ষা 
বেশি বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য ৷ 

মধুকুদ্রন তাহার 'ক্রজাঙ্গন। কাব্য'কে “বিরহ' বলিয়া উল্লেখ করিলেও 
বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সকল বিষয় “বিরহ'-প্রসঙ্গের অস্তভূরক্তও নহে, 
বরং অন্তান্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদিগকে, তিনি তাহার পরিকল্পিত 
“বিরহ'-প্রসঙ্গের মধ্যে স্থান দিয়াছেন । বৈষ্ণব কবিতায় বিরহের বহু 
পূর্ববর্তা একটি বিষয় “বংশীধ্বনি', ইহা হইতেই শ্রীরাধিকার মনে শ্রীকৃষ্ণের 


৫৬ গীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 


প্রতি প্রথম অন্ুরাগের স্যরি হইয়াছিল । বৈষ্ণব কবিগণ, এমন কি, 
বড় চণ্ডীদাস তাহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'বংশীথণ্ডে' বিষয়টি বিরহের 
বনথ পূর্ববর্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু মধুক্ুদন তাহ “বিরহে'র 
অন্তভূক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ঞব কবিতার রস-স্থষ্টির ব্যাঘাত 
হইয়াছে । নিম্নে ইহার দৃষ্টান্তটি উল্লেখ কর! যাক্‌ £ 


বৈষ্ণব কবিতায় “বসন্ত খত" মিলোনৎসবের খু, ইহাতে প্রকৃতির 
বপৈশ্বর্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে প্রিয়-মিলনের আকৃতি দেখ! দেয় ; 
বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের মিলন এই সময়ে পূর্ণতা লাভ 
করে। স্থুতরাং এই খতুর বর্ণনায় বৈষ্ণব কবির চিত্তের উল্লাস নানা 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে__বসন্তে বিরহ নাই, ইহা মিলনের খাতু, ইহা! 
রসোল্লীস অভিব্যক্তির পরম মুহূর্ত, ইহাতে বেদনা নাই, ইহাতে বিচ্ছেদ 
অভাবনীয়, কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, 


শিশিরক অন্তবে আওযে বসন্ত । 
ফুয়ল কৃম্থম সব কানন অস্ত ॥ 
শ্রীবৃন্দাবন পৃলিনক বঙ্গ । 
ভোরল মধুকব কুস্থমক সঙ ॥ 

' নব নব পল্লবে শোভিত ডাল। 
সাবী শুক পিক গাঁওয়ে রস।ল ॥ 
তহি সব, বঙ্গিনি, মেলি এক সঙ্গে । 
ভেটল ন।গরি নাগর বঙ্গে ॥ 
বিরহই কাননে যুগল কিশোর । 
নাচত গাওত বঙ্গিনি-জোর | 
বাজত গাওত কত কত তান। 
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান ॥ 


কিন্তু মধুলুদন বসন্ত খতুব প্রসঙ্গ আনিয়াছেন সত্য, তথাপি তাহার 
ভিতর দিয়া বিরহের বেদনা অনুভব করিয়াছেন ঃ 


ফুটিল বকুলফুল কেন গো গোকুলে আজি 
কহ তা” সজনি? 


বৈষ্ণব পদাবলী ও “ব্রজাঙ্গনা কাব্য ৫৭ 


আইল! কি খতুরাজ?  ধবিলা কি ফুলসাজ, 
বিলাসে ধরণী ? 
মুছিয়া নয়ন জল, চললো সকলে চল, 
শুনিব তমালতলে বেধুর বরব-_ 
আইল বসন্ত যদি, আপিবে মাধব। 


কিস্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণবিরহিত গোকুল-বৃন্দীবনে বসন্ত 
নাই, শ্রীরাধার দৃষ্টি তখন একান্ত অন্তমুখী--অন্তরের আকাশে 
সেখানে ঘন বর্ধার মেঘোদয় দেখা দিলেও তাহাতে খতুরাজ বসম্ভের 
কোন স্থান নাই । 
বৈষ্ণব পদাবলীতে “বংশীধ্বনি' পূর্বরাগের বিষয়, বিরহের বিষয় নহে ; 
কারণ, যেখানে বিরহ, সেখানে শ্রীরাধার বংশীধবনিও ত শুনিবার কথা 
নহে। চেতন্ত পূর্বব্তীকাল হইতেই বড়, চণ্তীদীসের রচনায় বংশী- 
ধ্বনিকে পূর্বরাগের বিষয় বলিয়াই কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, পদাবলী 
রচনার যুগে সেই ধারাটি পুষ্ট হইয়াছে । “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র “বংশী- 
খণ্ডে'ব অন্তভু ক্ত এই পদটি স্ুপরিচিত এবং পদাবলীর ধুগেও ইহারই 
প্রতিধ্বনি সর্বত্র শুনিতে পাওয়া গিয়াছে 
কে না বাশী বায় বড়াই কাঁলিনী নই কুলে। 
কে না বাশী বায় বড়াই এ শোঠ-গোঁকুলে ॥ 


কিন্তু মধুনুদন তাহার 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য' রচনায় শবরহে'র মধ্যেই 
“বংশীধ্বনি' নামক একটি পদে লিখিয়াছেন £ 


কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনি, 

মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে ? 

নিবার উহারে ॥ শুনি ও ধ্বনি 
দ্বিগুণ আগুন জলে গো! মনে ?-- 
এ আগুনে কেনে অ“হুতি দান? 
অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ? 
বসস্ত-অস্তে কি কোকিল! গায় 
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ? 


৫৮ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়-_ 
বংশীধ্বনি আজি নিকুগ্বনে ? 
হায়, ও কি আর গীত গাইছে? 
ন। হেরি শ্তামে ও বাশ কাদিছে! 


ইহা! হইতে মনে হয়, কবি মনে করিয়াছেন, শ্যাম-বিরহিত বৃন্দাবনে 
অন্য এক ব্যক্তি বাঁশী বাজাইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীরাধিক। 
শ্রীকষ্ণের হাত হইতে বাঁশী বাজাইতে শিখিবার কালে একবার বাঁশী 
লইয়া নিজে বাজাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত 
কাহারও বাঁশী বাজাইবার কথা নাই*_কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াই 
রাধার হাদয় সর্বদা আকুল হয়, অন্য কাহারও বাশীতে নহে। কারণ, 
শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সাধারণ প্ররেমাখ্যানের নায়ক মাত্র নহেন__তিনি 
পরমাত্মা! ; কিন্তু মধুসুদনের শ্রীকৃষ্ণ পাঁধিব সংসারের একজন প্রেমিক 
মাত্র । স্থৃতরাং 'ব্রজাঙ্গনা৷ কাব্য' কয়েকটি রোমান্টিক গীতিকবিতার 
সমষ্টি মাত্র, ইহা! বৈধব কবিতা নহে। 

একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মনে হয়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 
মধ্যেই মধুস্দনের গীতিকবিতা৷ রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ বিকাশ লাত্,.করিয়াছে 
কারণ, তাহার 'বীরাঙ্গন৷ কাব্য” প্রাচীন পদ্ধতির মহাকাব্যের ছায়াতলে 
রচিত, *চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেও ছন্দ ও মিল সম্পকিত 
নিয়মের যে নিগড়-বন্ধন রহিয়াছে, তাহাও অনেকাংশে গীতিকবিতার 
স্বাধীন রস-্ফৃতির অন্তরায় বলিয়! মনে হইতে পারে ; কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা 
কাব্যে এই সকল ত্রুটি নাই। 


৪ 
ন্্দামন্ল' ৫ 'রজান্গন! কাব্য 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবযুগের নৃতন জীবন-চেতনায় উদ্্ধ 

হইলেও মধুস্থদন পূর্ব শতাব্দীর বাঙ্গালীর প্রাচীন ধারার সর্বশেষ 
কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন। তিনি 
তাহার “মন্নপূর্ণার ঝাপি" নামক চতুর্দঘশপদী কবিতায় এইভাবে ভারত- 
চন্দ্রের অমর কীতি “অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের প্রতি সথগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন, 

মোহিনী-বূপসী-বেশে ঝাঁপি কাখে করি, 

পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে 

অন্নদা ! বহিছে শৃন্যে সঙ্গীত-লহরী, 

অর্বশ্তটে অপ্নরাচয় নাচিছে অন্বরে ।-_ 

দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি, 

রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্তবরে 

রাজলক্ষ্মী ; ধন-মোতে তব ভাগ্যতরী 

ভাঁসিবে অনেকদিন, জননীর বরে। 

কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ; 

চঞ্চল ধন রমা, ধনও চঞ্চল? 

তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ? 

তব বংশ-যশং-বাঁপি_ অন্নদা-মঙ্গল-_ 

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাগ্ডাবে, 

রাখে যথা স্থধামতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥ 

কাব্যের বহিরঙ্গ গঠনের কতকগুলি বিষয়ে ভারতচন্দ্র ও মধুস্থ্দনের 

মধ্যে যেমন এক্য ছিল, তেমনই ইহার অর্তমুখী ভাব-প্রকৃতিতেও 
ইহাদের উভয়ের মধ্যে এঁক্যের সন্ধান পাওয়া যায় । এইজন্তই অনেকে 
ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা মধুত্দনের পরিবর্তে ভারতচন্দ্রকেই প্রাচীন ও 
আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া নির্দেশ করিবার পক্ষপাতী । 
ইহা! সত্য না হইলেও এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারত- 


৬০ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


চন্দ্রের সঙ্গে মধুস্দনের কোন কোন বিষয়ে এক্য ছিল। ভারতচন্দ্র 
যেমন শিল্পী, মধুনুদনও শিল্পী, তবে মধুস্দন তাহার উপর-_তিনি 
কবি। কবিদেহ গঠনে শিল্পীনিপুণতার যে বিশেষ দাবী আছে, বাংল! 
সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের পর মধুস্দনই তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যবতাকালীন আর কোন কবি সে দাবী পূর্ণ করিতে পারেন নাই । 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাষার যে এশ্বর্ধই প্রকাশ পাক, তাহা যে গীতি- 
কবিতার বসাক্রাস্ত তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন ; স্রতরাং ধাহারা 
মনে করেন, মহাঁকাব্যের কবির পক্ষে গীতিকবিতার ভাষ। দ্বারা প্রভাবিত 
হইবার কোন কারণ নাই, তাহাবাও মধুস্দনের মধ্যে গীতি-প্রাণতার 
সন্ধান করিতে পারিলে এই বিষয়ে নিঃসন্বিগ্ধ হইতে পারিবেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই গীতিকবিতার স্থুর বাঙ্গালীর কাব্য-সাধনার 
ক্ষেত্রে যে সার্বভৌম প্রভাব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই 
ক্রমবিকাশের সুত্র ধরিয়া মধুহ্ুদনের মধ্যে গীতি-প্রাণতার বিকাশ 
হইয়াছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় রস-ধারাব এই এঁতিহোব সঙ্গেই মধু- 
সুদনের কাব্যে পাশ্চাত্য ভাব-প্রেরণ! আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল । তিনি 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া যদি এই কথা কেন মনে কবিয়া 
থাকেন যে, অন্তরে এবং বাহিরে তিনি সম্পূর্ণই খৃষ্টান, তাহা 
হইলে তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মুল প্রকৃতি-সম্পর্কেই ভুল ধাবণাব 
স্থষ্টি হয়; কারণ, এ'কথা সত্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়াও যে 
গীতিকবিতার স্তর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্বতোভাবেই 
অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর বাংল গীতিকবিতার রসাশ্রিত। অমিত্রাক্ষব 
ছন্দের বহিরঙ্গে যেমন চৌদ্দ অন্রেব পদ-সীম! রক্ষা করিয়া তিনি 
বাংলা পয়ারের বহিরঙ্গ গঠনের প্রতি আম্ুগত্য দেখাইয়াছেন, 
তেমনই “মেঘনাদবধ কাব্যে'ই হউক কিংব। "বীরাঙ্গনা কাব্যে ই হউক 
তিনি গ্রীতিকবিতার প্রবাহ যেভাবে নিরবচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন 
তাহার মধ্য দিয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় রূস-চেতনার প্রতি তিনি আনুগত্য 
দেখাইয়াছেন ; অবশ্য বহিমু্খী আম্গত্য দেখাইবার উদ্দেশ্টেই তিনি 
এই কাজ করেন নাই, তাহার জীবনের সাধনার মধ্য দিয়া যে একটি 


“অনদা-মঙ্গল' ও ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য ৬৬ 
আস্তরিকতা। ছিল, ত্রাহারই স্বত্রে জাতীয় রস-চেতনার সঙ্গে তাহার 
যোগ স্থাপিত হইয়াছিল । এই স্থুত্রেই ভারতচন্দ্রের সঙ্গেও তাহার 
যোগ স্থষ্টি হইয়াছিল এবং সেই যোগ যে কতখানি দৃঢ় ছিল, তাহ 
পূর্বোন্ধৃত “অন্পপূর্ণার ঝাপি' শীর্ষক চতুর্দঘশপদী কবিতার পরও 'ঈশ্বরী 
পাটনী' শীর্ষক চতুর্ঘশপদী কবিত। হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । তিনি 
তাহাতে প্রথমেই ভারতচন্দ্র রচিত “অন্নদা-মঙ্গল' হইতে এই ন্ুপরিচিত 
পদটি উদ্ধত করিয়াছেন ? 


“সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী? । 


তারপর তিনি লিখিয়াছেন, 


কে তোর তরীতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী ? 
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে, 
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে, 
উগবি, গ্রাসিল পুনঃ পুর্বে হুবদনী ? 
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি 
এব সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছাঁয়-ছলে,- 
কনক-কমল-ফুল এ নদীর জলে-__ 
কোন্‌ দেবত।রে পুজি, পেলি এ বমণী ? 
কাঠের সে'উতি তোর, পাদ-পরশনে 
হইতেছে স্বর্ণময়। এ নব-বববতী-_ 
নহে রে সামান্তা! নাবী, এই লাগে মনে : 
বলে, বেয়ে নদী-পাবে ঘা রে শীত্রগতি । 
মেগে নিস্‌, পার করে, বর-রূপ ধনে 
দেখায়ে ভকতি, শোঁন্‌, এ মোর হুকতি। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাংলার নব-যুগের কাব্যবাণীর প্রথম 
উদগাতা। হইলেও তাহার মধ্য হইতে প্রাচীন জীবনের সংস্কার সম্পূর্ণ 
পরিত্যক্ত হয় নাই, এঁতিহ্র সঙ্গে এই যোগ রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়াই 
মধুসুদনের স্থপ্টিতে এত শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে' সেই যোগ যদি সম্পুর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, তবে তাহার এই শক্তি প্রকাশ পাইত না। 


৬২ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


পূর্বেই বলিয়াছি, মধূুদন হার 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য" রচনায় বৈষ্ণব 
পদকর্তাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার পরিবর্তে তাহার অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন । 
ভারতচন্দ্রের মধ্যে গীতিকবিতাঁর বহিমুর্খী যে বস্কার শুনিতে পাওয়া 
গিয়াছিল, মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র মধ্যে তাহারই পূর্ণতর প্রকাশ দেখা 
গিয়াছে ; ছুই একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে না। 


এই কথা সকলেই জানেন, ভারতচন্দ্র তাহার “অন্নদা-সঙ্গল' রচনার 

মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করিবার স্চনায় এক একটি ধুয়া 
( গ্রুবপদ ) নামক গীতি রচনা করিয়াছেন । 'অন্নদা-মঙ্গলে'র অন্তর্গত 
প্রথম খণ্ড বা অন্পূর্ণা-খণ্ডে তাহা হরগৌরীবিষয়ক, দ্বিতীয় খণ্ড ব৷ 
বিষ্ভাস্তুন্দর অংশে তাহ প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ৷ অবশ্য শ্রীরাধার 
বিরহই ইহার একমাত্র বিষয় নহে। পূর্বে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে 
মধুন্দনের সম্পর্ক বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও 
দেখা গিয়াছে যে, যদিও মধুস্দন তাহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে" বিরহ 
বিষয়কেই মুখ্যত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি বৈষ্ক্র পদাবলীর 
বিরহ তিনি রচনা করিতে পারেন নাই-__ইহার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের 
মিশ্রণ হইয়াছে । ভারতচন্দ্র রচিত “বিচ্চাহন্দর' অংশে যে সকল ধুয়া 
বা গ্রবপদ রচিত হইয়াছে, তাহা রাধাকৃ্ণ বিষয়ক হইলেও, একমাত্র 
বিরহ তাহার উপজীব্য নহে। একটি গীতি এখানে উদ্ধৃত করিলেই 
ইহার মধ্যে মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের স্তর ধরা পড়িবে । ভার্ত- 
ডন্দ্রের একটি ধুয়া এই প্রকার £ 

ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে। 

অধরে মধুর হাসি বাশিটি বাজাও হে ॥ 

নবজলধর তম, শিখিপুচ্ছ শক্রধঙ্ছ। 

পীতধড়া বিজণীতে ময়ুরে নাচাও হে॥ 

নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর । 

মুখ-্থধাকর হাসি স্থুধায় বাচ।ও হে ॥ 


'অন্নদা-মঙ্গল' ও “ব্রজাঙ্গন। কাব্য' ৬৩ 
শিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা । 
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে ॥ 
তুমি যে চাহনি চাঁও, সে চাহনি কোথা পাও। 
ভারত যে মত চাহে সেইমত চাঁও হে ॥ 
মূল “অন্নদা-মঙ্গল' কিংব। বিদ্যান্ুন্দর কাহিনীর সঙ্গে এই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়- 
প্রসঙ্গের কিছু মাত্র যোগ নাই, তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর 
মন হইতে রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি লুগ্ত হইয়া! বাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৈবী 
প্রেমের লীলাক্ষেত্রে যে মানব-মানবীর লৌকিক প্রণয়ের প্রতিষ্ঠা 
হইতেছিল, ভারতচন্দ্রের এই পদ তাহারই ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত 
হইয়াছে । মধুল্ুদনের '্রজাঙ্গনা কাব্য" এক শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া সেই 
ভাবেরই প্রবাহ অন্থুসরণ করিয়৷ অগ্রসর হইয়৷ গিয়াছে। মধুস্থদনের 
কাব্যেও ডক্তিভাবের যে কোনও স্পর্শ অনুভব করা যায় না, তাহ! 
পূর্বেই বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি । 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সঙ্গে ভারত- 
চন্দ্রের রচনার তুলন! করিবার জন্য এখানে আরও কয়েকটি পদ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । 
১ 
ভাল মাল! গাথে ভাল মালিয়া রে ॥ 
বনমালী মেঘমালী কালিয়া বে॥ 
মোহন মালার ছাদে রতি-কাম পড়ে ফাঁদে 
বিরহ-অনলে দেই জ্বালিয়া রে। 
যে দিকে যখন চায়, ফুল বরধিয়া যায়, 
মোহ করে প্রেমমধূ ঢালিয়া রে॥ 
নাসা তিল ফুল পরে অশ্গুলি চম্পকে ধরে 
নয়ন-কমল কামে টলিয়া রে। 
দশম কুন্দের দাপে অধর খান্ধুলি চাপে 
ভারত ভুলিল ভাল ভালিযা রে ॥ 
্‌ 
নাগরী কেন নাগরে হেলিলে। 
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে ॥ 


৬৪ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায় 
মজল কলস, হায়, চরণে ঠেলিলে ॥ 

পুরুষ পরশমণি যারে ছোবে সেই ধনী 
মণি-ছু'ড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে ॥ 

নলিনী করিয়া হেসা ভ্রমবে না দেয় খেল! 
সে করে কুমৃর্দে মেলা কি খেলা খেলিলে । 

মন তাবে পরিহার সাধি আনি আরবাবর 


গুমানে কি করে আর ভাবরুত দেখিলে ॥ 
৩) 
আলো! আমার প্রাণ কেমন লো করে। 
কি হৈল আমারে । 
যে কৰে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥ 
লুকায়ে পীরিতি কৈন্ছ কুল-কলঙ্কিনী হৈ 
আপনি পরাণ মোর অকুল পাথাবে । 
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছ নাহি চেয়ে 
আকুল করি্চ প্রীতি কি দ্বষিব তারে ॥ 
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানা কৃযুনি 
আপন! বেচিয়া এত সহিতে কে পাবে । 
ভারত সে ধন্য শ্তাম ভালবাসে যাবে ॥ 
৪ 
এত বড় চতুর চোর । 
গোকুলের নন্দ কিশোর ॥ 
নানি রাখিতে দেখিতে দেখিতে 
চিত্ত চুরি কৈল মোর ॥ 
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে 
লম্পট কাল কঠোর ॥ 
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে 
চাদের যেমন চকোর । 
নাচিয়! গাই! বাশ বাজাইয়া 
ভারুত করিল ভোর ॥ 


“অন্নদা-মঙ্গল' ও 'ব্রজাঙ্গন! কাব) ৬৫ 


৫ 


চল সবে চোর ধরি গিয়া । 
রমণীমগ্ডল-ফীদ দিয়া ॥ 

তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ 
সে বড় লম্পট কপটিয়া। 

জানে নানামত খেলা দিবস দুপুর বেলা 
চুরি করে বাশী বাজাইয়া ॥ 

সে বটে বসন-চোরা তাহারে ধরিব মোনা 
পীত-ধড়া লইব কাড়িয়া। 

সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে 
ভারত রহিবে পন্থরিয়া । 

৬ 


কারে কব লো সে দুঃখ আমার । 
সে কেমনে রবে ঘরে এত জাল! যার ॥ 
বাঁধা আছি কুল-ফাদে পরাণ সতত কাঁদে 
না দেখিয়া শ্যাম চাদে দিবসে আঁধার । 
ঘরে গুরু দুরাশয় সদ কলঙ্কিনী কয় 
পাঁপ ননদ্দিনী-ভয় কত সব আবর।॥ 
শ্যাম অখিলের পতি তা'রে বলে উপপাঁ 
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার । 
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুকষোত্তম 
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥ 
৭ 
কি শোভ! কংসের সভায় । 
আইলা নাগর শ্াম রায় ॥ 
ংসের গায়ন যারা £ বীণা বাজায় তার! 
বীণা সে গোবিন্দ-গুণ গায় । 
বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত 
হেন জনে বধিবারে চায় ॥ 
গীতি-কবি--৫ 


শ্ীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 


বীন্নগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাৰে 
লুটিব এ, চরণ-ধুলায় । 

ভারত কহিছে কংস কষ্ের প্রধান অংশ 
শক্রভাবে মিজ পদ পায় ॥ 


৮৮ 
যোর পরাণ-পুতলী রাধা । 
স্থৃতন্ু তঙ্র আধা ॥ 
দেখিতে বাধায় মন সদা ধায় 
নাছি মানে কোন বাধা । 
বাধা সে আমার আমি সে বাধার 
আবু যত সব বাধা ॥ 
বাধা সে ধেয়ান বাধা সে গেয়ান 
বাধা সে মনের সাধা ॥ 
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে 
বাধা-কষেের বাধা ॥ 


৯ 
ওহে পন্বাণ বধু যাই গীত গায়ো না। 


তন্ধ মোর হেল যন্ত্র যত শিব তত তঙ্্ 
আলাপে নাচিল মন মাতালে নাচায়ো না ॥ 

তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই 
বারে বারে কয়ে কয়ে সুরখে শিখায়ো না ॥ 

অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি 
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না! । 
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও 


না ঠেলিও ও ভারতী ভাবতে ছাড়ায়! না ॥ 


১৩ 
কি বলিলি, মালিনী, ফিরবে বল বল। 
, ্নসে ত্গ ভগমগ মন টল টল ॥ 


“অন্নদা-মজল' ও 'ত্রজাঙ্গন। কাব্য ৬৭ 
শিহরিল কলেবর তঙ্গ কাপে ধর থর 
হিয়া হৈল জর জর জাখি ছল ছল। 
তেয়াগিয়৷ লোক-লাজ কুলের মাথায় বাজ 
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল। 
রহিতে না! পারি ঘরে আকুল পরাণ করে 
চিত্ত না ধৈরয ধরে পিক কল কল। 
দেখিব সে শ্যাম রায় বিকাইব বাজ৷ পায় 
ভারত ভাবিয়া তাষ ভাবে ঢল ঢল ॥ 
এই সর্বশেষ উদ্ধৃত পদটির সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র একটি 
কবিতার ভাষাগত এঁক্যও লক্ষ্য করিবার যোগ্য । ইহাতে মধুস্থ্দন 
লিখিয়াছেন, 
কি কহছিলি কহ, সই, শুনি লো! আবার__ 
মধুর বচন। 
সহসা! হইস্থ কালা, জুডা এ' প্রাণের জালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন? 
হ্যার্দে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকা রমণ ? 
ভারতচন্দ্র রচিত “অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে'র “বিগ্যান্থন্দরে'র অন্তু 
উদ্ধৃত পদগুলি অনুনরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মধুন্দনের রজাঙ্গনা 
কাব্যে'ব তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ভারতচন্দ্রও যেমন 
বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অনুসরণ করিয়া তাহার পদগুলি রচনা করেন 
নাই, মধুস্ুদনও তাহা করেন নাই । ভারতচন্দ্রও মঙ্গলকাব্য-দেহের মধ্যেই 
অষ্টাদশ শতাব্দীর গীতিকাব্যের প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন এক 
শতাব্দী পর বাঙ্গালীর চিত্তাকাশে নব স্ূর্ধোদয়ের পরম মুহূর্তে আবিভূর্তি 
হইয়াও মধুস্দন ভাহার 'ক্রজাঙ্গন৷ কাব্য' রচনায় ভারতচন্দ্র দ্বারাই 
প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহাকে অতিক্রম করিয়া সেদিন মধুনুদন 
সাহার দৃষ্টি বৈষ্ণব কবিতার দুরতর, অতীতে বা কল্পলোকে বিস্তার 
করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র কাহার সমগ্র “অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে' 
যতগুলি এই শ্রেণীর পদ রচন! করিয়াছেন, মধুসুদন তাহার 'ব্রজাঙ্গনা 


৬৮ গীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 


কাব্যে তদপেক্ষা অনেক অল্প সংখ্যক পদ রচন৷ করিয়াছেন ; ভারত- 
চন্দ্রের রচিত পদ একই সুরে বাঁধা হইলেও যেমন রাঁধাকৃষ্ণ প্রেমের 
বিভিন্ন বিষয়াশ্রয়ী, মধুমুদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র পদগুলি “বিরহ' 
নামাঙ্কিত হইলেও বিরহের অনুভূতি ইহাদের মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠে 
নাই--বিভিম্ন বিষয়ে তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । ভারতচন্দ্র যেমন 
বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন নাই, মধুস্দনও তাহা! করেন নাই। 
ইহাদের কাহারও মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ভাব, আদর্শ ও ভাষা ব্যবহৃত 
হয় নাই; অথচ ইহাদের দুইজনের ভাব, আদর্শ ও ভাষা অভিন্ন। 
ম্ৃতরাং মধুস্থদন 'ব্রজাঙগন! কাব্য' রচনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবির উত্তরসাধক 
নহেন--ভার্তচন্দ্রের উত্তরসাধক মাত্র । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
যে পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র কোন 
সম্পর্ক ছিল না । রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার মধ্যে ইহার উদ্ভব 
এবং গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখ তাহার শিহ্যদিগের ধ্যান ও কর্মের 
ভিতর দিয়া তাহা! বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তথাপি এই কথা 
সত্য, গিরিশচন্দ্র তাহার পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক রচনায় বনু 
সঙ্বীতের মধ্য দিয়! 'ত্রজাজনা কাব্যের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। 
কিন্তু এই প্রভাব বহিম্খী মাত্র, 'ব্রজাঙ্গনা,কাব্য'র অন্তমুর্ধী কোন 
প্রেরণা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর আধ্যাত্বিক চিন্তায় কার্ধকরী 
হইতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র যে রাগিণীটি 
ধরিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে মধুস্থদনের মধ্যে আসিয়া তাহা নীরব 
হইয়াছে মাত্র । 


€ 
আধুনিক গীঠিকবিত। ৫ 'বজান্গন। কাব্য 


পূর্ববর্তী আলোচন! হইতে বুঝিতে পার! গেল যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
বৈষ্ণব কবিতা নহে; এখন আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়, আধুনিক 
গীতিকবিতার লক্ষণই বা ইহাতে কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক 
গীতিকবিতা৷ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণা- 
জাত এবং ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, ইহাতে বিষয়ের সঙ্গে 
কবির ব্যক্তিত্ব একাকার হইয়া যায়--বিষয় হইতে কবি নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। কবির অন্থ্ভৃতির মধ্যে যে 
সর্জনীনত্ব আছে, তাহার গুণেই তাহা! কবির নিজের হইয়াও সাধারণের 
হৃদয়ানুভূতির অনুগামী হয়। বিষয়-বস্তর সঙ্গে কবি-চিত্বের সম্পর্ক 
যত নিবিড় হয়, গীতিকবিতার ততই সার্থকতা । ইংরেজ কবি শেলীর 
0 ৪, 9119 নামক কবিতাটির শেষ পংক্তিটি ইহার একটি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়! গণ্য হয় ঃ 
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কবি এখানে নিজের একান্ত সজাগ দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়া চাতক 


৭০ গ্বীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


পক্ষীর আকাশ-বিহার লক্ষ্য করিয়াছেন, এখানে পক্ষীর বাস্তব পরিচয় 
অপেক্ষা কবি-ৃদয়টি বড় হইয়া উঠিয়াছে ; কবি যাহা! ভাবিতেছেন, 
আকাশ-বিহারী পক্ষীর মনে সেই আনন্দের বিন্দু মাত্রও হয়ত কিছু নাই। 
এখানে সুনীল নভোমগ্ডলে বিন্ুবৎ প্রতীয়মান পক্ষীর মনে একটি 
অপাধিব আনন্দের উদয় হইয়াছে এই কথা ভাবিয়া! কবি-চিত্ত যে 
উল্লসিত হইয়। উঠিয়াছে, তাহাই কল্পনায় কবি পক্ষী-চিত্তের দিকে 
প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন । এখানে চাতক পক্ষী, তাহার সঙ্গীত, 
তাহার উদার আনন্দ-_ ইহাদের পরিকল্পনার ভিত্তিস্থান কবির চিত্তভূমি, 
সেইজন্য বস্তু অপেক্ষা তাহাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই উৎকৃষ্ট 
গ্ীতিকবিভার লক্ষণ। 

এই লক্ষণ যে 'ব্রজাঙগনা কাব্যে' প্রকাশ পায় নাই, তাহ অতি 
সহজেই বৃঝিতে পারা যায়; ইহার বিষয়ের সঙ্গে কবি-চিত্তের এই 
স্থনিবিড় যোগ দেখা যায় না। যথার্থ বৈষ্ণব কবিতা না হইলেও 
ইহার বিষয়বন্ত বৈষ্ণব-প্রসঙ্গ-ভিত্তিক--কবির স্বাধীন রসাম্ুভূতি 
অভিব্যক্তির ইহাতে অবকাশ নাই । ইহা! শ্রীরাধার বিরহ, কবির মনে 
যি কোন কথা এখানে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহ! 
শ্রীরাধার মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে, সর্বসংস্কারমুক্ত স্বকীয় কবি-চিন্তের 
স্বাধীন অভিব্যস্তির ইহাতে অন্তরায় স্ষ্ঠি হইয়াছে । শ্রীরাধার উল্লেখ 
থাকিলেই যে তাহা গীতিকবিতার রস হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহা নহে__ 
শ্রীরাধার পরিকল্পনা যদি একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন ধর্ম 
বোধ হইতে উৎসারিত হয়, তাহা গ্লীতিকবিতার বিষয়ীভূত ন৷ 
হইলেও, ইহা! বদি বিশ্বমানবের সার্বভৌম প্রেমানুভূতির প্রতিনিধি হয়, 
তবে তাহা! অবলম্বন করিয়াও আধুনিক গীতিকবিতার স্থ্টি হইতে 
পারে। 'ত্রজাঙ্গনা কাব্যে' প্রকৃত কি হইয়াছে, তাহা এখন বিচার 
করিয়! দেখিতে হয় । 

'্রজাঙ্গন! কাব্য' শ্রীরাধার বিরহ সম্পকিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন 
গীতিকবিতার সমষ্টি-_কবিতাগ্চলির মধ্যে কেবলমাত্র কতকটা ভাব- 
গত এঁক্য ব্ভীত বিষয়গত এঁক্য নাই। কবি বিভিন্ন কবিতায় 


আধুনিক গীতিকবিত ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ৭১ 
বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন, যেমন “বংশীধ্বনি', “জলধর', “যমুনাতটে”, 
“ময়ূরী”, “পৃথিবী”, “প্রতিধ্বনি' “উষা', 'কুন্তরম'। অলয়-মারুত', “বংশী- 
ধ্বনি”, 'গোধুলি', 'গোবর্ধন গিরি”, “সারিকা”, 'কৃষ্ণচুড়া', “নিকুঞ্জবনে, 
“সখী' ও "বসন্তে" । ইহার! পর পর রচিত হইয়। সেইভাবেই প্রকাশিত 
হইলেও ইহাদের মধ্যে বিষয়ের দিক দিয়া কোন যোগসূত্র নাই-- 
ইহাদিগকে প্রত্যেকটিই এক একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ কবিত1 ; যেভাবে ইচ্ছা 
ইহাদেরে পর পর সাজাইয়া৷ লওয়া যাইতে পারে__তাহাতে 'ব্রজাঙ্গন৷ 
কাব্যে'র মূল ভাবের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। এমন কি, দেখা 
যাইবে, ইহাতে *“বংশীধ্বনি বিষয়টি লইয়াই ছুইটি কবিতা রচিত 
হইয়াছে । তারপরও এই দুইটি কবিতায় ভাবগত কোনও এঁকাও নাই। 
প্রথমটিতে বংশীধ্বনি শুনিয়! শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবাৰ 
আনন্দ-অভিলাষ ও দ্বিতীয়টিতে কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবনে অন্ত এক ব্যক্তির 
“বংশীধ্বান' শুনিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেম স্মরণ করিয়! ব্যাকুলতার 
কথা আছে । শেষোক্ত কবিতাটি মূল বৈষ্ণবভাবের বিরোধী-_কারণ, 
শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতেই গ্রীরাধার আকর্ষণ, অন্ত কাহারও বাঁশীতে নহে । 
কবিতা ছুইটি পরস্পর স্বাধীন-_ইহাদের বিষয় ও ভাব অভিন্ন নহে। 
অতএব 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে আগ্োপাস্ত একটি মাত্র ভাবের প্রবাহ 
অখণগ্ডভাবে অগ্রসর হইয়া যায় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়- 
বস্তু অবলম্বন করিয়াও বিভিন্ন ভাব সকাশিত হইস”ছ, এই বহির্মুধী 
বিষয়গুলিতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য গীতিকবিতার লক্ষণ হইতে মুক্ত 
নহে। 

এমন কি, যদিও মধুস্দন তাহার কাব্যের নাম 'ব্রজাজনা' এবং 
বিষয়-বস্তকে “বিরহ' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি সুক্ষভাবে 
বিচার করিয়া দেখিলে ইহার 'ব্রজাঙ্বনা'ত্ব যেরূপ প্রকট হইয়া উঠিতে 
পারে নাই, তেমনই প্রীরাধারই হউক কিংব। সাধারণ মানবী নায়িকারই 
হউক, বিরহ ভাবও সবক্র সমান স্পট হইয়। উঠিতে পারে নাই। এমন 
কি, 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র প্রথম কবিতাটি “বিরহ'-বিষয়ক নহে। ইহাতে 
আছে, 


৭২ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


নাচিছে বদস্ব মুলে বাজায়ে মুরলীরে 
রাধিকা-রমণ ! 
চল, সথি, ত্বরা1 কবি, দেখি গে প্রাণের হবি, 


গোকুল-রতন ! 

ইহা যে বিরহিণী রাধিকার স্বপ্প মাত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে 
রসোল্লাসবতী রাধিকার আসন্ন প্রিয়মিলনের আনন্দানুভূতি, তাহা! 
কবিতাটির এই শেষাংশ হইতেও বুঝিতে পার! যাইবে ঃ 

মধ্‌ কহে, ব্রজাজনে ! স্মরি ও বড চরণে, 
যাও যথা ভাবে তোমা শ্রীমধুস্থদন। 
যৌবন মধুর কাল আস্ত বিনাশিবে কাল, 
কালে পিও প্রেমমধূ কবিয়া যতন। 

ইহাতে বিরহের বেদনা নাই-মিলনের আশ্বীসই আছে। এই 
ভাবে 'ত্রজাঙ্গনা কাব্যের সবত্রই বিরহ-বিষয়ের ভাবগত রসনিবিড়তাও 
যে রক্ষা পাইয়াছে, এমন কথা বলিবার উপায় নাই। স্তুতরাং 
গীতি-কবিতার যে প্রধান গুণ, ভাব ও বস্তুগত খণ্ডতা, তাহা 'ব্রজাজন! 
কাব্যে আছে। 

রাধা এবং কৃষ্ণের কথা৷ আছে বলিয়াই 'ব্রজাঙগন! কাব্য' আধুনিক 
গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত .হইবে না, এমন মনে করিবার কোন কারণ 
নাই। এখানে রাধা যেমন বৈষ্ণব সংস্কার অনুসরণ কবিয়া আসেন 
নাই, কৃষ্ণও এখানে একেবারেই উপস্থিত নাই। 

আধুনিক গীতিকবিত। কবির একান্ত আত্মভাবপরায়ণ (৪81১390৮1৮০) 
রচনা । এই বিষয়ে মধ্যযুগের গীতিকবিতার সঙ্গে ইহার পার্থকা 
আছে। পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যযুগের গীতিকবিত। গোঁষ্টী-চেতনার 
ফল ছিল। বাংলার বৈষ্ণব কবিতাও তাহাই । একটি বিশিষ্ট ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের আধ্যাত্বিক চেতনা হইতে জন্ম লাভ করিয়াও কেবলমাত্র 
ভাব-রসের একটি সার্জনীন আবেদনের গুণে ইহ! কবিতার গৌরব 
লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার মর্মমূলে গোষ্ঠী-চেতনার 
কোন প্রেরণা নাই-_ইহা কবির একান্ত ব্যক্তি-অন্ুভূতির ফল। 


আধুনিক গীতিকবিতা ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য ৭৩ 


“ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও বিষয় এবং ভাব যেভাবে বিশ্তাস করা হইয়াছে, 
তাহার ভিতর দিয়া মধ্যযুগন্ুলভ গোষ্ঠী-চেতনার প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ পায় নাই। ইহার নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে ব্রজবধূর ভাগবত- 
কথিত আচার আচরণের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, ইহার বিষয় 
বিন্যাসের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিবার 
কোন প্রয়াস দেখা যায় না, ইহার অনুভূতির মূলে বৈষ্ণব কবিতাব 
ভক্তি-বোধের একাস্ত অভাব; কোনও নিয়ম ও নীতি-নির্দেশ মাথায় 
পাতিয়া লইয়া কবি ইহা রচনা করেন নাই । প্রাচীন বিষয় (015810) 
অবলম্বন করিয়। মহাকাব্য রচনার যে প্রেরণা মধুস্থুদনের মধ্যে তখন 
দেখা দিয়াছিল, তাহারই পটভূমিকায় তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য" রচনা 
কবিয়া তাহার অন্ত্রের গীতিভাবকে সেদিন মুক্তি দিয়াছিলেন, সেই 
প্রসঙ্গেই রাধার নাম এবং বৃন্দাবনের চিত্র ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। 

মধুস্দনের মধ্যে আধুনিক গীতিকবিতা রচনার প্রেরণা প্রথম 
হইতে সক্রিয় থাকিলেও গীতিকবিতার বিষয় সম্পর্কে তাহার সংস্কার- 
মুক্তি তাহার “চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী” রচনার পূর্বে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। ক্লাসিক আদর্শে তাহার মানস পরিমগ্ডল গঠিত হইয়াছিল, 
এই বিষয়ে তাহার রক্ষণশীলতার পরিচয় তাহার ইউরোপ প্রবাসের 
পূর্বে রচিত সকল সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই স্ত্রেই তাহার 
ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বহিরঙ্গে বৃন্দাবনের চিত্র ও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ 
আসিয়াছে, নতুবা ইহার অন্তমুখী প্রাণধারায় আধুনিক গীতিকবিতার 
রসই সঞ্চারিত হইয়াছে । 

ইংরেজ কবি কাট্‌স্‌ আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার চেতনা 
দ্বারা প্রাচীন গ্রীসের স্বপ্নরূপকে যেমন জীবন্ত করিয়। তুলিয়াছিলেন, 
মধুস্থদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে অনুরূপ প্রয়াস কতদূর সার্থক 
হইয়াছে? এই বিষয়ের আলোচন। করিলে দেখ যায়, ইংরেজ কবি 
কীটসের স্ততীত্র আত্মসচেতনতা, কিংবা মন্ময়ুতা মধুস্দনের ছিল না; 
যদিও গীতিকবিতা রচনার প্রেরণাই -তাহার প্রতিভার মৌলিক প্রেরণা, 
তথাপি এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাহার কবি- 


প৪ গীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 


মানসের পটভূমিকাটি ক্লাসিকধর্মী ছিল--এই বিষয়ে তিনি যতখানি 
হোমার, দান্তে, ওভিদ, মিল্টনের সমধর্মী, ইংরেজ রোমার্টিক কবিদিগের 
ততখানি সমধমী ছিলেন না। ইংরেজ কবি কীট্‌সের কবিতায় কবি- 
চিত্তই প্রধান হইয়! উঠিয়াছে, বস্তু অপেক্ষা বক্তব্যটি বড় হইয়াছে । 
মধুসুদনের রোমান্টিক চেতনা সেই স্তরের ছিল না, তিনি বস্তরকে অতিক্রম 
করিয়া গিয়। ব্যক্তিত্বকেই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই--তবে 
ইউরোপ প্রবাসকালীন রচিত তাহার "চতুর্শিপদী কবিতাবলী" রচনার 
মধ্যে তাহার এই ক্রটি হইতে তিনি অনেকখানি পরিত্রাণ লাভ 
করিয়াছিলেন । তথাপি এই কথ! অস্বীকার কর! যায় কি, যে শ্রীরাধার 
বেদনার মধ্য দিয়া কবিরই নিজ জীবনের আত্মবিলাপের স্তর ধ্বনিত 
হইয়াছে? ঘব্রজাঙ্গনা কাব্যের যে কোন একটি কবিতাই যদি বিশ্লেষণ 
কর! যায়, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে কবির নিজ জীবনের বেদনা ও 
বৈরাগ্যের অনুভূতি যে খুব গোপন হইয়া আছে, তাহাও বোধ হইবে 
না। “যমুনা-তটে' কবিতায় শ্রীরাধার মুখ দিয়া যে তিনি বলিয়াছেন, 

এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে । 

ছু'জনের মনোজাল! জূড়াই ছ'জনে ; 

তব কুলে, কল্লোলিনি, ত্রমি আমি একাকিনী 
অনাথ! অতিথি আমি তোমার সদনে-__- 
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে । 
ইহাই কি তাহার “আত্মবিলাপে'র স্থুর নহে? তবে “আত্মবিলাপে'র 
মধ্যে যে কবির আত্মানুভূতির তীব্রতা আছে, শ্রীরাধার মাধ্যমে প্রকাশ 
পাইবার জগ্য ইহা হইতে সেই তীব্রতা অনেকট! হ্রাস পাইয়াছে। 
'আত্মবিলাপে" প্রত্যক্ষতার ( 91799000988 ) যে একটি বিশেষ আবেদন 
স্থষ্টি হইয়াছে, 'ত্রজাঙ্গন। কাব্যে তাহা নাই ; তবে এখানে রাধার 
বিলাপই যে কবির “আত্মবিলাপ" তাহ! বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। 
'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র নিম্নোন্ধত পদগুলির সঙ্গে তাহার রচিত “আত্ম- 

বিলাপে'র ভাষা ও চিন্রগত এঁক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য ৷ ব্রজাঙ্গনা 
কাব্যে' তিনি লিখিয়াছেন, 


আধুনিক গীতিকবিতা৷ ও 'ব্রজাঙগনা কাব্য" ৭৫ 


মধু কহে, হে কামিনী, আশা মহা মায়াবিনী ! 
মরীচিকা কার তৃষা! কবে তৌষে, সতি ? 


'আত্মবিলাপে' তিনি লিখিয়াছেন__ 


আশার ছলনে ভুলি” কি ফল লভিমু হায়, 
তাই ভাবি মনে। 


সং যা সং 


মরীচিকা মরদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা রেশে। 
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার । 
মধুস্দন রচিত “'আত্মবিলাপে'র নিয্নোদ্ধত পঞ্যাংশের মধ্যে যেন 
'ব্রজাঙ্গন। কাব্যে'র শ্রীরাধার সমগ্র বেদনাটি স্তম্ভিত হইয়া আছে ঃ 


প্রেমের নিগড় গড়ি” পৰিলি চরণে সাধে। 
কি ফল লভিলি? 

জলন্ত পাঁবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি? 

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়, 

ন| দেখিলি, না শুনিলি, এবে বে পরাণ কাদে । 


ঈশ্বর গগুই সবপ্রথম প্রত্যক্ষ জীবনের খণ্ড খণ্ড বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া 
যে আধুনিকধর্মী গীতিকবিতা৷ রচনার সুত্রপাত করেন, সে কথা৷ পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত হইতে মধুন্ুদন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র । তাহার 'ত্রজাঙ্গনা কাব্য' নিসর্গভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় লইয়াই 
রচিত, কিন্তু তাহা সত্বেও তাহার নিসর্গ-চেতনার ভিতর দিয়া তাহার 
কবি-চিত্ত যে ভাবে স্পন্দিত হইয়াছে, ঈশ্বর গুপ্তে তাহার লেশমাত্রও 
হয় নাই? সেইজন্য ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার 
বহিরঙ্গের অর্টা বলা গেলেও মধুন্দন তাহার প্রাণদাতা-'ব্রজাঙ্গন! 
কাব্যে” তাহার সেই প্রয়াস একটি বৃহত্তর পরিচয়ের ভিতর দিয়া সার্থকতা 
লাভ করিয়াছে । 


৬ 
'্জাঙ্গনা কাব্যে জীরাধা-চরিত্র 


শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদনার রূপটি নিজের ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে স্থির 
করিয়া মধুন্দন তাহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে" শ্রীরাধার চরিত্র চিত্রিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন; কারণ, তিনি সংস্কৃত কাব্য “পদাঙ্কদ্ূত' হইতে যে 
শ্লেকটির এই অংশ উদ্ধৃত করিয়! তাহার কাব্য রচনার স্থ্রপাত 
করিয়াছিলেন, তাহ! শ্রীরাধিকার দ্িব্যোম্মাদিনীর রূপ বর্ণনা ঃ 
গোপীভর্তুবিরহবিধুব! কাচিদিন্দীবরাক্ষী 
উন্মস্তেব স্থলিতকবরী নিংশ্বসন্তী বিশালমৃ। 
অব্্রৈবান্তে মুররিপুরিতি ত্রাস্তিদূতী সহায়! 
ত্যক্ত। গেহং ঝটিতি যমুনা মঞ্জুকুঞ্তং জগাম ॥ 
কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ হইতে আর্ত করিয়া আক্ষেপানুরাগের 
ভিতর দিয়া শ্রীরাধা-চরিত্রে দিব্যোন্মাদনার যে ভাবমহিমা বিকাশ 
লাভ করে, 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র রাধা চরিত্রে তাহার অবকাশ নাই। 
কারণ, “ব্রজাঙ্গনা'র রাধা-বিরহ পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন এক্র বিচ্ছিন্ন 
ও অসম্পূর্ণ অনুভূতি মুত্র ; বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ হইতে আরম্ত 
করিয়া রাধা-চিত্তে যে ম্গভীর কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার করা সম্ভব 
হইয়াছে, পূর্বপরিচয়বিহীন 'ব্রজাজনা'র রাধা চরিত্রে তাহা সম্ভব 
হয় নাই। ম্মৃতরাং 'ব্রজাঙ্গন। কাব্যে'র রাধা-বিরহে উন্মাদনা থাকিলেও 
তাহার মধ্যে “দিব্য'তব কিছুই নাই। স্থুতরাং ইহার রাধা-চরিত্র, 
মধুব্ুদনেরই ব্যক্তি-চেতনার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থষ্টি ; দিব্যোন্নাদিনী 
শ্রীরাধিকার স্বপ্ররূপ মধুসুদনের ধ্যান-দৃষ্টির সম্ুখে ফুটিয়া উঠিলেও, তাহ! 
সাহার স্ষ্টিতে রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতএব এই 
ক্ষেত্রে “পদাঙ্কদূত' হইতে উক্ত গ্লোকের অংশ উদ্ধৃতির কোন সার্থকতা 
নাই । 
বৈষ্ণব পদাবলীর ্রীরাধিক। পূর্বরাগেই হউক, আক্ষেপান্ুরাগেই 
হউক, কিংবা বিরহেই হউক কৃষ্ণধ্যানে নিজের অন্তর ও বাহিরকে 


'ব্রাঙ্গনা কাব্যে' শ্রীরাধা-চরিত্র ৭৭ 


একাকার করিয়! লইয়াছিলেন, বহিবিশ্বের বন্ত্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল-_ 
কালোরপের মধ্যে কৃষ্ণরূপ ছাড়া! আর কিছুই দেখিতেন না ঃ 
এক দিঠি করি ময়ূর মমুবী 
কণ্ঠ করে নিরীখনে । . 
ময়েরের নীলকণ্ে তিনি নবঘনশ্ঠাম মুত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, 
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো 
তেজিয়াছি কাঁজরের সাধ। 
তাহার নিকট মেঘ কেবল মেঘ নহে, চোখের কাজল কেবল কালো 
কাজল মাত্রই নহে-__ইহার! কৃষ্ণরূপের ইঙ্গিত দেয় । কিন্তু 'ব্রজাজন। 
কাব্যে'র শ্রীরাধিকার নিকট “জলধর' মেঘই, তাহা অতিক্রম করিয়া 
আর কিছু নহে £ 
চেয়ে দেখ, প্রিয় সথি, কি শোভা গগনে ! 
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন, 
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেম।নন্দ-মনে ! 


ইন্দ্রচাপ বপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি, 
শোভিতেছে কাঁমকেতৃ-_খচিত রতনে ! 


তিনি বর্ধার মেঘাড়ম্বরের মধ্যে “মদন উৎসবে'র পরিচয় ধাইয়। 

থাকেন £ 
মদন উত্সবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে 
রৃতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন । 

কেহ কেহ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকাকে বিগ্ভাপতির শ্রীরাধিকার 
সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বের আলোচনা হইতে যেমন দেখ! 
গিয়াছে যে, 'ব্রজাঙ্গন। কাব্য' যেমন বৈষ্চব কবিতা! নহে, তেমনই ইহার 
রাধা-চরিত্রও বিষ্ভাপতি কিংব! বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকা নহে। ভাদ্রের 
ভরা বর্ষায় বিষ্ভাপতির বিরহিণী রাধিকা বহির্জগতের মেঘ গর্জনের 
মধ্যে নিজের অন্তরের রিক্ততায় যে স্থগভীর বেদনা-বোধ করিয়াছেন, 
ধ্রজাঙ্গন! কাব্যে'র শ্রীরাধিকার মধ্যে তাহা দেখা যায় না। বিষ্ভাপতির' 


ণ৮ গ্লীতি-কবি শ্রীমধুন্থদন 


এই ছুইটি পদে যে ভাব-নিবিড়ুতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ 'ব্রজাঙ্গনা 
কাব্যে'র স্তববিষ্তূীত রচন! “জলধর' কবিতাটির মধ্যে নাই £ 


সথি রে, হামারি দুখের নাছি ওর, 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শৃন্য মন্দির মোর রে। 


বৈষ্ণব কবিতায় বর্ধায় যে মেঘোদয় হয়, তাহা বাহিরের আকাশে 
হয় না, বরং শ্রীরাধার মনের আকাশেই ইহার উদয় হয়; কিন্ত 
ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বাহিরের আকাশে যে মেঘ সঞ্চার হয়, তাহা কচিৎ 
শ্রীরাধিকার মনের উপর ছায়! বিস্তার করিতে পারে । 

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকা দিব্যপ্রেমোন্মাদিনী নহেন--বরং তিনি 
“মদন-রাজা'র অধীন | তিনি বলিয়াছেন যে, “মদন রাজার বিধি' 
লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কাছে 


যায় 


যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে, 
মদন-রাজার বিধি লজ্ঘিব কেমনে ? 
যর্দ অবহেল! করি রুধিবে সম্বর-অরি, 


কে“সংবরে ম্মর-শরে এ তিন ভুবনে ? 


পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি বর্ধার মেঘোদয়ের মধ্যে “মদন- 
উৎসবে'র রূপ দেখিতে পাইয়াছেন ঃ 
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে, 
ঝুতিপতি সহ রতি ভূবন-মোহন ! 
চপলা চঞ্চল হয়ে হাসি প্রাণনাথে লয়ে, 
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন-আলিঙ্গন ! 


শ্রীরাধিক! নিজেকে রতি এবং শ্রীকৃষ্কে রতিপতি মদনরূপে 


কল্পনা করিতেছেন, 
আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে 
পতিহার! রতি কি লো, পাবে রতি-পতি ? 


'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে শ্রীরাধা-চরিত্র ৭৯ 


একদিন যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন “নিকুঞ্জবনে' কোকিল 
যে গান গাহিত, তাহা শ্রীরাধার মনে আজ 'মদন-কীর্তন' বলিয়। 
মনে হইল £ 


পঞ্চন্বরে কত যে গাইত পিকবর 
মদন-কীর্তন।-_ 


তিনি বার বার নিজেকে “রাধিকা-রমণ' এবং “কাম-বধূ'র সঙ্গে 
অভিন্নরণে কল্পন! করিয়াছেন, 


কহ, সখে, জান যি কোথা! গুণমণি-_ 
রাধিকা-রমণ ? 
কাম-বধূ যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বধু-_ 
একাকী আজি গে! তুমি কিসের কারণ,-_ 
হে বসম্ত কোথা আজি তোমার মদন ? 


শ্রীকৃষ্ণকে তিনি তাহার ধৌবন উপহার দিতে চাহেন ঃ 
সথিরে, এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে। 

এই সকল উদ্ধৃতির মধ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৈষ্ণব 
কবিতার দিব্যোন্াদনার ভাব 'ব্রজাঙ্গন৷ কাব্যে'র রাধা-চরিত্রে্স ভিতর 
দিয় ত প্রকাশ পায়ই নাই, বরং তাহার পরিবর্তে এক অতি স্থল রস- 
রুচিসম্পন্নাা প্রোষিতভর্তৃকা নারীর পরিচয়ই তাহার ভিতর দিয়া 
প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ, মধুস্দন 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য' রচনায় 
বৈষ্ণব পদাবলীকে অনুসরণ না করিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের *বিষ্ান্ুন্দর'কে 
অনুনরণ করিয়াছেন । সেইজন্য তাহার রাধিকা বৈষ্ণব কবিতার রাধা 
না! হইয়। “বিগ্তান্ুন্দর কাব্যে'র নায়িক! বিষ্যা-চরিত্রের অনেকটা অনুরূপ 
হইয়। ঈলাড়াইয়াছে । কথাটি একটু কঠিন হইলেও সত্য । 


৭ 
ন্লজাঙ্গনা কাব্যের দুরপ্রগারী প্রভাব 


মধুস্দন দত্ত রচিত কেবঙ্গ মাত্র “মেঘনাদবধ কাব্যে'রই ছন্দ, ভাব 
ও ভাষ! যে তাহার পরবতাঁ বাংল! মহাকাব্য রচনায় ব্যাপক প্রভাব 
স্থাপন করিয়াছিল, তাহাই নহে'-পরবর্তী গীতিকবিতা রচনার ধারায় 
তাহার 'ধ্রজাঙ্গন। কাব্য'ও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও ইহার 
প্রায় সমকক্ষই বলা যাইতে পারে। মধুন্দন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
রচিত হইবার পর ঈশ্বর গুপ্ত প্রবত্তিত আধুনিক গীতিকবিতা রচনার 
ধারাটি সম্পুর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন হুইতে গীতিকবিতা৷ রচনা বিষয়ে 
ঈশ্বর গুপ্তের পরিবর্তে মধুস্নই আদর্শ বলিয়৷ গৃহীত হন। তবে 
অনতিকাল ব্যবধানেই বাংল! গ্রীতিকবিতায় একটি নৃতন সুরের যোজনা 
হইল, তাহা বিহারীলাল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রবতিত এবং রবীন্দ্রনাথ 
কর্তৃক পরিপুষ্ট । কিন্তু তাহা সত্বেও বিহারীলালের মধ্যে এই বিষয়ে 
যে মৌলিকতাই থাকুক না কেন, বিহারীলালের সঙ্গে সঙ্গে মধুনুদনের 
দ্বারাও যে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রথম জীবনে কতকটা' প্রভাবিত না 
হইয়াছিলেন, এমন কথা বলিতে পার যায় না। অবশ্য ব্বকীয় 
প্রতিভার মৌলিক শক্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র মধুসুদনের 
কেন, বিহারীলালেরও প্রভাব কাটাইয়া উঠিগ্লাছিলেন। কিন্তু তাহার 
প্রথম জীবনে তিনি একদিক দিয়া যেমন বিহারীলাল আর একদিক 
দিয়া তেমনই মধুন্ুদনের প্রভাবেরও বশবতাঁ হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত 
সহযোগে সে কথা পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা! করা যাইবে। 

বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের ধার৷ বাদ দিলে মধুম্দনের পরবতী 
উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা রচয়িতা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি 
“বুত্রসংহার' মহাকাব্যের কবি বলিয়া! অধিকতর পরিচিত হইলেও, এই 
কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাহার মধ্যে যে একটি গীতি- 
কবির প্রাণ ছিল, তাহ! তিনি তাহার মহাকাব্য রচনার মূলে বিসর্জন 
দিতে পারেন নাই ; বরং এই পরিচয়টিই তাহার সহজ, স্বাভাবিক এবং 


'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র দৃরপ্রসারী প্রভাব ৮১ 


তাহার নিজস্ব প্রতিভার একান্ত অনুগামী ছিল, তাহার তুলনায় তাহার 
মহাকাব্য রচনার প্রতিভা নিতান্ত গৌণ ছিল। তিনি কাহার গীতি- 
কবিতা রচনার ধারায় মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য' দ্বারা ষে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল মহাকাব্য 
রচনাতেই মধুন্দুদন হেমচন্দ্রের আদর্শ ছিলেন না, গীতিকবিত1 রচনাতেও 
তিনি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ম্বীকার করিবার পরিবর্তে মধুস্থদনের 
প্রভাবকেই স্থাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি 
স্পষ্ট হইতে পারে । 

মধুন্থ্দন রচিত 'ব্রজান৷ কাব্যে'র অন্তর্গত একটি গীতিকবিতার নাম 
“মুনা-তটে? ; তাহাতে মধুসুদন লিখিয়াছেন, 


মহু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি, 

কি কহিছ, ভাল করে কহ না আমারে ! 
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাদে, নদি, 

তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে__ 

তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ? 


তপন-তনয়া তুমি ; তেই কাদদ্িনী 
পালে তোমা শৈলনাথ কাঞ্চন-ভবনে 3 
জন্ম তব রাজকুলে সৌরভ জনমে ফুলে, 
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে? 
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ? 


এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ' বিরলে । 
দু'জনের মনোজাল! জুড়াই দু'জনে, 

তব কুলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী, 
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে-_ 
তিথিছে বসন মোর নয়নের জলে ! 


বসো আসি, শশিমুথি ! আমার আঁচলে, 
কমল-আসনে যথা কমল-বাসিনী ! 
,... ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা, 
স্গীতি-কবি---৬ 


৮২ গ্গীতি-কবি শ্রীমধুসদন 


ক্ষণেক ভুলি এ জাল, ওহে প্রবাহিণি ; 
এস গো বসি ছু'জনে এ+ বিজন স্থলে । 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “যমুনা-তটে" কবিতার ছুইটি মাত্র 
পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পার! যাইবে যে, ইহার অন্তর ও 
বহির্ম্খী পরিচয়ে মধুস্থদন রচিত উপরি উদ্ধৃত “যমুনা-তটে' কবিতার 
প্রভাব কত ম্পষ্ট। হেমচন্দ্র তাহার “হমুনা-তটে' কবিতায় 
লিখিয়াছেন, 


আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রম! উদয়, 

কৌমুদীবাশিতে যেন ধৌত ধরাতল ! 
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়, 

কল কল করে ধীরে তরঙগিণী জল । 
কু্ম-পল্পব-লতা৷ নিশাব তুষারে 

শীতল করিয়া প্রাণ শবীর জুভায়, 
জোনাকিব পাতি শোভে তরুশাখা *পরে, 

নিরিবিলি বি ঝি ডাকে জগৎ হুমায় ,₹- 
হেন নিশি একা আসি, যম্বনার তটে বসি 

হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়। 
কে আছে এ ভূমগ্ডলে যখন পবাণ 

জীবন-পিঞতরে কাদে যমের তাডনে, 
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্বশান 

ধায় শুন্তে দিবাশিশি প্রাণ অন্বেষণে, 
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী, 

শাস্ত নিশানাথ জ্যোতি বিমল আকাশে 
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত-উপরি, 

“কার ন! তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে । 

কি সুখ যে হেন কালে গৃহ ছাড়ি বনে গেলে, 
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হতাশে। 


'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র দুরপ্রসারী প্রভাব ৮৩ 


মধুস্থদন রচিত “যমুনা-তটে" কবিতায় শ্রীরাধিকার নামটুকু অবলম্বন 
করিয়া বাংলা কাব্যে রোমান্টিক চেতন! জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহাই 
হেমচন্দ্রের রচনায় স্পষ্টতর হইয়াছে মাত্র--এখানে শ্রীরাধিকার নাম না 
থাকিলেও মধুন্দন রচিত “বমুনা-তটে'র প্রাণ ও বহির্ম্খী অন্থান্ত 
পরিচয় আনুপূবিক রক্ষা পাইয়াছে। ইহা! বাংল! কাব্যে 'ব্রজাঙ্গন! 
কাব্যে'র ক্রমবিকাশের স্তর ধরিয়াই সম্ভব হইয়াছে_ হেমচন্দ্রের স্বাধীন 
ব্যক্তি-চেতনার ফলে হয় নাই । ব্রজাঙ্গন৷ কাব্যে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব-জাত 
হেমচন্দ্রের রচনা হইতে আরও কবিতা উদ্ধত কর! যাইতে পারে । তাহার 
ঘপ্রিয়তমার প্রতি" কবিতাটিও 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র ভাব ও রসের স্থুরে যে 
বাধা, তাহা! এই সামান্ত উদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে । 
“ব্রজাঙ্গনা কাব্যে "জলধর' শীর্ষক একটি কবিতা আছে; তাহারই 
অনুসন্ণ করিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 
অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল ! 
লতায় কুস্থম দলে, পাঁতায় সরসী জলে, 
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল। 
শ্যামল সুন্দর ধরা শোভা দিল মনোহর, 
শীতল সৌরভ ভরা বাসে বায়ু ভরিল, 
মরাল আনন্দ মনে, ছটিল কমল বনে, 
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে ছুলিল। 
বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর 
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল। 
দামিনী মেঘের কোলে বিলাসে বদন খোলে, 
ঝলকে ঝলকে বপ আলো! করি উঠিল। 
এ শোভ। দেখা'ব কারে দেখায়ে সম্ভোষ যারে, 
হায়, সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল ! 
প্রেমের নৈরাশ্যজনিত বেদনার ভাব হেমচন্দ্র স্বাহার রচিত যে 
সকল গীতিকবিতার ভিতর দিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের 
প্রত্যেকটির মধ্যেই '্রঙ্গাজন। কাব্যে'র বিরহ বিষয়ক কবিতাগুলির 
প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। হেমচন্দ্র হইতে আরম্ত করিয়া সমগ্র 


৮৪ গ্ীতি-কবি শ্রীমধুন্থদন 


উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ষে প্রেমের কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্য হইতে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদ দিলে সর্বত্রই 
ধব্রজাঙন! কাব্যে'রই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া! যাইবে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিয়া বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারা যায়। “কাব্যমালা' 
রচয়িতা বলদেব পালিত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাহার “বিচ্ছেদ' নামক কবিতায় 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'রই বিরহ বিষয়ের প্রতিধ্বনি-_ 


সাধের পিরিতে সই ঘটিল বিষাদ , 

তীরেতে লাগিয়া হায় ডুবিল তরণী ; 
গ্রাসিল আসিয়া রাছু পৃণিমার টাদ; 

ঝড়েতে ফলস্ত তরু ভাঙিল, সজনি ) 
যে শুক পাখীরে পাতি প্রণয়ের ফাদ, 

প্রাণপণে ধরিলাম ক্লেশ তুচ্ছ গণি, 
মাস পুর্ণ না হইতে বিধি সাধি বাঁদ 

উড়াইয়া দিল তারে প্রবাসে অমনি ! 
সে বিনা আঁধার দেখি এ মহী-মগ্ডল, 

সে গেল চলিয়া কেন গেল না জীবনু,? 
মনোরথ সব মম হইল বিফল, 

বিফল হইল হাঁয়! এ নব যৌবন, 
বুথ কেন করি আর আশার সম্বল ? 

আর কি পাইব সেই এ1ণাধিক ধন ! 


ওপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “কবিতা-পুস্তকে' 'আকাঙ্গা' 
নামক কবিতাটিতে 'ব্রজাঙ্গন কাব্যের ভাব ও ভাষা আরও স্পষ্ট 
হইয়। উঠিয়াছে, তিনি ইহাতে লিখিয়াছেন, 


কেন ন! হইলি তুই, যমুনার জল, 
রে প্রাণবন্পভ ! 

কিব৷ দিবা কিবা বাতি, কুলেতে আঁচল পাতি 
শুইতাম শুনিবারে তোর মৃছুরব ॥ 
রে প্রাপবল্পভ ! 


'্রজাজনা কাব্যে'র দুরপ্রসারী প্রভাব ৮৫ 


কেন না হইলি তুই, যমৃনা-তরঙ্, 
মোর শ্টামধন ! 
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি, 
করিবারে নিত্য তোর নৃত্য দরশন ॥ 
ওহে শ্যামধন ! 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মহাকাব্যের কৰি পূর্বোক্ত কেবল হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে নহে, অন্ততম কবি নবীনচন্দ্র সেনের “অবকাশ 
রঞ্জিনী” কাব্যের মধ্যেও মধুস্দনের গীতিকবিতার থর ধ্বনিত হইয়াছে । 
তিনি তাহার “হ্বদয়-উচ্ছাস' কবিতায় লিখিয়াছেন, 
সখি রে! 
আর কি বলিব আমি মবিতেছি মবমে, 
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে । 
দিন দিন পল পল জ্ঞবলিছে বিরহাঁনল, 
নিবিবে না আর তাহা বৃঝি এই জনমে । 
প্রিয় সখি, মরিতেছি মরমে । 


আরও পরবর্তী কালে আসিয়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর “বিরহ" 


কবিতায় অভিন্ন স্থরই শুনিতে পাই-_ 

সখি, তেমনি শাঙন নিশি, চমকিত দিশি দিশি, 
মুহু মুহু ক্ষীণ হাঁসি চপলা বাঁলার 3 

মুছু মন্দ বরিষণ, পরে গুরু গরজন, 
বিকট বজর-নাদ চমক হিয়ার__ 

এমনি যামিনী ঘনে, বেটি তুয়া সথী সনে, 
মনে পড়ে রাধার সে প্রথমাভিসার ! 

সেই ৰাশী সেই গান গানে সে রাধার নাম, 
শিহবিত দেহ প্রাণ চমক আমার ! 

সেই মেঘ দুরু দুক, হিয়ার কাঁপুনি গুরু, 


কম্পিত চরণ উরু বিবশা! বাধার ১ 
মনে পড়ে, ললিতেরে, সে*দিন আবার ! 


৮৬ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থ্দন 


সেই বৃন্দাবন এই, 

এই ত কালিন্দী সেই, 
সেই কি পাধিকা এই ? বল একবার, 
কোথা তবে র'ধানাথ, ললিতে রাধার ? 
কেন তবে বিরহের অকুল আঁধার ? 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমগ্র বিরহ-কাব্য এই ভাবে 

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াই রচিত হইয়াছিল । 
এমন কি, রবীন্দ্রনাথ রচিত এই শ্রেণীর পদগুলির মধ্যেও 'ব্রজাঙ্গন। 
কাব্যে'র সুর শুনিতে পাওয়া যায়-_ 

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাশরী বাজিল কই? 

বিহরিছে সম্মীরণ, কুহরিছে পিকগণ 

মণুরার উপবন কুস্মে সাঁজিল ওই । 

বাশবী বাজাতে চাহি বাশরী বাজিল কই ॥ 

বিকচ বকুল ফুল, দেখে যে হ'তেছে ভুল, 

কোথাকার অলিকুল গুঞ্রে কোথায় ; 

এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্ত্রাসন, 

ওই কি নুপুর-ধ্বনি বনপথে শুনা যায়? 

একা আছি বনে বসি", পীত-ধড়া পড়ে খসি, 

সোঙরি সে মুখশশী পরাণ মজিল, সই। 

বাশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্র বাদ দিয়! যদি সে 
যুগের সাহিত্যের অন্যান্য রূপের মধ্যেও অনুসন্ধান করা যায়, তাহা 
হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাতে 'ব্রজাঙ্গনা৷ কাব্যে'র ষে 
প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিংকর বলিয়। উপেক্ষা 
করা যায় না । এক কথায় যদি এমন বল। হয় যে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
বে সকল পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রাধা- 
কৃষ্ণের বিষয় কিংবা কৃষ্ণভক্তি যাহারই অবলম্বন হইয়াছে, তাহারই 
প্রেরণা ত্রজাঙগনা! কাব্য' হইতেই আসিয়াছে-_-এই প্রেরণা কেবলমাত্র 


'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র দৃরপ্রসারী প্রভাব ৮৭ 


অন্তমু্খী ছিল না, বহি্মুখীও ছিল । গিরিশচন্দ্র তাহার “নিমাই লল্ন্যাস" 
নাটকে কৃষ্ণবিরহ-কাতর চৈতন্তদেবের যে পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার ভিতর দিয়া 'ব্রজাঙ্গনা! কাব্যের শ্রীরাধা চরিত্রেরই কণ্টন্বর 
শুনা যাইতেছে-_- 

ছে শ্টাম।, যমুনা, পুলিনে তোমার-_ 

মুরলিমোহন বাজাত বাশী, 

আদরে হাদয়ে ধরি যার ছবি, 

উলিত তব লহর রাশি । 

বিরহ-বিধৃরা আসি ব্রজবাল৷ 

মনেবি' বেদনা জানা'ত তোরে, 

জানতো! সজনি ব'লে দেহ মোরে 

কোথা গেলে পাব সে চিত-চোরে। 


ইহার সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 'কুন্ম' নামক কবিতাটির ভাব, ছন্দ 
ভাষ! ও রসগত এঁক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য-_ 
কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি, 
ভরিয়া ডালা ? 
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী, 
তারার মাল! ? 
আর কি যতনে, কুস্থম-রতনে 
ব্রজের বালা? 
আব কি পরিবে, কভু ফুলহার 
ব্রজ-কামিনী ? 
কেন লো হবিলি ভূষণ লতার 
বনশোভিনী ? 


তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গিরিশচন্দ্রে যে 
ভাব-গভীরতা। প্রকাশ পাইয়াছে, মধুসুদনে তাহ! নাই ; ইহার কারণ, 
গিরিশচন্দ্রের নিজের মধ্যে যে ভক্তির ভাব ছিল, মধুনুদনের মধো 
তাহার অভাব ছিল । 


৮ 


বজাঙ্গনা কাব্য ও ভানুসিংহ ঠাকুরের গদাবনী' 

১৮৬১ সনে মধুসুদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়, ১৮৮৪ 
সনে বৈষ্ণব কবিতার বিষয় অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 
“ভাম্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" প্রকাশ হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
১৮টি গীতিকবিতার সমষ্টি, “ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে ২১টি 
পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব আকারের দিক দিয়! ইহাদের 
মধ্যে যে পার্থক্য, তাহ! নিতান্ত সামান্য ৷ 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য" মধুস্দনের 
পরিণত প্রতিভার স্থষ্টি, কিন্তু “ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" রবীন্দ্র 
নাথের অপরিণত প্রতিভার প্রয়াস। বিশেষতঃ মধুস্দনের প্রতিত৷ 
মহাকাব্যের রসাশ্রয়ী, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভ৷ গীতিকাব্যের রসাশ্রয়ী__ 
উভয়ের শিল্প ও রসচেতনা অভিন্ন নহে। সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ভাবে রবীন্দ্রনাথের পদাবলীগুলি রচনা করিবার হ্থযোগ ছিল; কিন্তু 
তিনি তাহার কতরূর সদ্যবহার করিতে পারিয়াছেন, কিং মধুস্দনের 
নিকট এই বিষয়ে তুঁহার কোন খণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তাহ! 
বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে । 

১৮৮১ সনে রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 
অনুসরণ করিয়1 স্বাহার 'বাল্ীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য রচন৷ করেন, 
ইহার মাত্র তিন বংসর পর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” প্রকাশিত 
হয়। ন্ুতরাং রবীন্দ্রনাথের ইহা তখনও পরামুকরণের যুগ, নিজস্ব 
মৌলিক প্রতিভার স্বাধীন স্থষ্টি তখনও তাহার মধ্যে কোন বিশেষ রূপ 
পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই পটভূমিকায় যদি বিচার 
করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও 
পরাম্থুকরণের প্রভাব বশতঃই রচিত হুইয়াছে। কিন্তু এই অনুকরণ 
কাহার? বৈষ্ণব পদকর্তীদিগের রচনার অনুকরণ, না মধুলুদন রচিত 
'ব্রজাঙ্গন। কাব্যে'র অনুকরণ? 


ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী? ৮৯ 

ইহ! বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুকরণ বলিয়া মনে হইবার কারণ এই 

যে, ইহাতে বৈধব পদাবলীর ভাষা অর্থাৎ ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, 

মধুসুদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে তাহা হয় নাই । কিন্তু ইহাই কি বৈষ্ণব 

পদাবলীকে অন্থকরণ করিবার একমাত্র যুক্তি হইতে পারে? তাহা যে 

নহে, তাহাই আলোচনা! করা যাইতেছে। কিন্তু তথাপি মধুস্ুদনের 

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রচনা হইতেই সে যুগে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ুব পদাবলী 

রচনা! করিবার সম্ভাবন! দেখিতে পান, তাহা অন্বীকার করিতে পারা 
যায় না। 

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিষয় রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের আর 
কোন বৈষ্ণব পদাবলী সম্মত বিষয় ইহাতে নাই । “ভানুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী'ও রাধার বিরহ দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে, বিরহ দিয়াই শেষ 
হইয়াঁচছ ; কিন্তু মধ্যভাগে মিলন, বংশীধ্বনি, বর্ষা, অভিসার প্রভৃতি 
বিষয়ক কতকগুলি পদও তাহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রথমাংশে ও 
শেষাংশে বিরহ বিষয়ক যে পদগুলি আছে, ইহাঁদিগকে এক সঙ্গে 
ধরিয়া লইয়া “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে বিরহ বিষয়ক পদের 
ংখ্যাই সর্বাধিক । বিশেষতঃ ইহার মধ্যস্থ মিলন, বংশীধ্বনি কিংবা 
অভিসারের পদগুলির মধ্য দিয়াও রসোল্লাসের পরিবর্তে অতৃপ্তির 
একটি সুর ধরা দিয়াছে। সুতরাং 'ব্রজাঙ্গনা৷ কাব্যে' রাধা-বিরহের 
সঙ্গে ইহার ভাবগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। ভাষার দিক দিয়া 
বিচার করিলে দেখা যায়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ভারতচন্দ্রের কাব্ভাষার 
অনুকরণে রচিত, “ভাম্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" বৈষ্ণব কবিতার নিজন্ব 
ভাষা অর্থাৎ ব্রজবুলির অনুকরণে রচিত। উভয় ক্ষেত্রেই অনুকরণ 
এবং তাহার ভিতর দিয়া একের মধ্যে যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষার 
মৌলিক রস, তেমনই অন্যের মধ্যেও বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা ব্রজবুলির 
মৌলিক রস ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই ; 'ভাম্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র 
ভাষা! আমুপৃধিক যেমন ব্রজবূলিও নহে, তেমনই আন্ুপৃধিক বাংলাও 
নহে-_-ইহা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব গীতিভাষার একটি বিশেষ রূপ । 
একটু দৃষ্টান্ত দিলেই এই কথা আরও স্পষ্ট হইবে-- 


৯০ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
শুনহ শুনহ বালিকা, 
রাখ কুসুম মালিকা, 
কুঞ্জ কু চ্রেনু পথি শ্ঠামচন্দ্র নাহি রে। 
ছুলই কুস্থম মঞ্জরী, 
ভমর ফিরই গুঞ্করি, 
অলস যমুনা বহয়ি যাঁয় ললিত গীত গাহিরে। 


ইহ! বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ-জাত বাংল! ও ব্রজবুলির মিশ্র রচনা ; 
হুতরাং ইহার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিতার রস ও বাংল! কবিতার ধ্বনি 
কিছুই অবিমিশ্র ভাবে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্জনা'র 
কাব্যভাষ! ইহা হইতে বলিষ্ঠ ও সংহত ; কারণ, ইহাতে কেবলমাত্র একটি 
সমুচ্চ আদর্শ অনুসরণ কর হইয়াছে, ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও 
গৌড়ীয় ভক্তি না থাঁকিলেও, ইহার কাব্যদেহে যে লাবণ্য প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহাতে রস-নিবিড়তার অভাব হয় নাই। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 
ভাষার মধ্যে পরিণত প্রতিভার স্পর্শ এবং "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র 
ভাষায় অপটু হস্তের রচনার চ্ছু রহিয়াছে । মধুস্ুদন যেমন ভারতচন্দরের 
সার্থক অন্থকরণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার তেমন 
সার্থক অনুকরণ পারিতে পারেন নাই। *ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" 
পাঠ করিয়া এই কথা মনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথ মধুস্দন 
রচিত 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য" কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াও এই কথা ভাবিয়াছিলেন 
যে, 'ব্রজাজনা'র ভাষা ও ছন্দ অনুসরণ না করিয়া মূল ব্রবুজলি 
ভাষাতেই তিনি বৈষ্ণব পদ্দাবলী রচনা করিবেন-_'ব্রজাঙ্গন৷ কাব্য" 
হইতে যে ইহা স্বতন্ত্র মাত্র হইবে, তাহাই নহে-_ইহার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব 
পদাবলীর রসাবেদন সার্থক হইবে। কিন্তু মধুস্থদন রচনা-রীতিতে 
এঁতিহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার রচনায় যে শক্তি প্রকাশ 
পাইয়াছে, এঁতিহোর ধারাকে অনুলরণ না করিয়া তাহাকে অতিক্রম 
করিয়৷ ছইশত বৎসর পিছা ইয়া যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই 
শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের ধার! তাহার পরবতী 
শক্তিশালী কবি মধুসুদনের মধ্য দিয়া স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ 


করিয়াছিল, কিন্ত বৈষ্ব পদাবলীর ধার! ভারতচন্দ্র, মধুসুদনকে অতিক্রম 
করিয়। স্বাভাবিক স্ুত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়! বিকাশ লাভ করিতে 
পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের রসচিত্ব যেমন ইহাতে আত্মকেন্দ্রিক ও 
একান্ত রোমান্টিক ভাবাপন্ন, তাহার কাব্যদেহও এখানে স্বকীয় রস- 
চেতনায় তাহার নিজন্ব আঙ্গিক দ্বারা স্থষ্ট-_বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ 
ইহাতে সর্বত্র ব্যবহার কর! হয় নাই । ম্থতরাং রবীন্দ্রনাথের সে যুগের 
অন্যান্য কবিতার মত ইহাও তাহার রোমান্টিক চেতনার ্মত্রে বিধৃত, ইহ! 
তাহার সমগ্র কাব্যসাধনার সঙ্গে অখগ্ভাবে যুক্ত । কিন্তু মধুস্দনের 
তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার ভিতর দিয় যে ক্রমবিকাশের 
ধারার একটি অখণ্ডত। আছে, মধুস্থুদনের তাহা! নাই | স্থতরাং বহির্মখখী 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সঙ্গে মধুন্ুদনের 
'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র যে এঁক্যই থাকুক না কেন, অন্তমু্ধী ভাব-চেতনায় 
ইহা! যেমন বৈষ্ণব পদাবলীও নহে, তেমনই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও নহে-__ 
সেইখানে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ । 
কিন্ত তাহা সন্বেও “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কোন কোন 

কবিতায় 'ত্রজাঙ্গন। কাব্যে'র কবিতার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট বলিয়৷ 
অনুভূত হয় । 'ব্রজাঙনা কাব্যে' “বংশীধ্বনি' নামক কবিতায় আছে-_ 

কে ও বাজাইছে বাশী, শ্বজনি, 

মৃদু মৃদু স্বরে শিকুঞ্জবনে ? 

নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি 

ছিগুণ আগুন জলে লে! মনে? 


“ভাম্গুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র এই কবিতাটিতে ইহার প্রতিধ্বনি 


শুন। যায়স্" 
রিঝ-মন-ভেদন বাশরি-বাদন 
কহা শিখলি রে কান ? 
হানে থির ধির মরম অবশকর 
লহু লু মধুময় বাণ ॥ 


এই প্রকার আরও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। 


৪ 


কাব্যরাগ ৫ কাব্যডাব। 


'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যেই সর্বপ্রথম আধুনিক গীতিকবিতার 
'ছন্রোবৈচিত্র্য হ্প্টির প্রয়াস দেখা যায়। মধ্যযুগ ব্যাপিয়৷ পয়ার ও 
ত্রিপদীর যে নিরবচ্ছিন্ন ধার! প্রবাহিত হইয়াছিল, একদিকে সংস্কৃত 
অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ স্বীকার করিয়া, অন্যদিকে বৈষুব পদাবলীর 
প্রভাব বশতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আসিয়! তাহার মধ্যে কিছু কিছু 
বৈচিত্র্য স্থষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যথার্থ প্রাণচ্ফুত্তির 
অভাব ছিল; ইহার কারণ, সেইদিন প্রধানতঃ সংস্কৃত ছন্দকে অনুকরণ 
করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। ভারতচন্দ্র অবশ্ঠ তুই দিক হইতেই বৈচিত্র্য 
স্থষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন--প্রথমতঃ সংস্কৃত ছন্দকে অনুকরণ করিয়া, 
দ্বিতীয়তঃ দেশীয় প্রচলিত ছন্দগুলিকে স্বকীয় রসচেতন! দ্বার! পুনর্গঠিত 
করিয়া। তাহার দেশীয় প্রচলিত ছন্দগুলির পুনর্গঠনের প্রয়াস যত 
সার্থকই হউক, হার সংস্কতের অনুকরণ জাত স্ৃষ্টিগুলি যে সম্পূর্ণ 
কৃত্রিম ও প্রাণহীন হইয়াছিল, তাহ অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 
কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাহার শিষ্য রঙ্গলাল এই বিষয়ে দেশীয় প্রাচীন 
রীতি অনুসরণ করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন ; এমন কি, ভারতচন্দ্রে 
সংস্কৃত ছন্দের অন্থকরণ জাত রচন! দ্বারাও তাহার! প্রভাবিত হন নাই। 
মধুসুদূন কেবল মাত্র বাংল! কাব্যের আত্মায় নহে, ইহার দেহের মধ্যেও 
নৃতন রস ও রূপ স্থষ্টি করিলেন আধুনিক বাংলা কবিতায় তাহার 
প্রয়াসই এই বিষয়ে সর্বপ্রথম । তিনি তাহার “মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে 
যেমন পয়ারের বহিরঙ্গ অনুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের পদ রচন1 করিয়াও ইহার 
অন্তরঙ্গে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, তেমনই তিনি 
'্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও দৃগ্যতঃ ত্রিপদী ও পয়ারের বহিরঙ্গগত লক্ষণকে 
বহুলাংশে রক্ষা করিয়া অস্তরের দিক হইতে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছেন। মধুনুদনের পরবর্তী গ্লীতিকবিতার কবিগণ নানা ভাবে 


কাব্যরপ ও কাব্যভাষা ৯৩: 


ভাহারই পথ অনুসরণ করিয়াছেন । তিনি 'ত্রজাঙ্গন৷ কাব্য' রচন| 
করিলেও বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ কিংবা তাহার ভাষা অনুসরণ করেন 
নাই। এই ক্ষেত্রে তাহার মধ্যে ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করিবার কিছু 
কিছু প্রয়াস দেখা গেলেও প্রচলিত পয়ার ও দীর্ঘ এবং লঘু ত্রিপদীকে 
নৃতনভীবে ভাঙ্গিয়া লইয়া বাংল! গীতিকবিতার বহিরঙ্গে নৃতন প্রাণসঞ্চার 
করিয়াছেন। ছুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 
প্রথম কবিতাটির প্রথমাংশ এই-_ 
নাচিছে কদন্ব মুলে, বাজায়ে মুখলী রে, 
রাধিকা-রমণ ! 
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি, 
বজেব বতন। 
ইহা টব পদাবলীর ৮৯৮১৯১২ কিংবা ৬১৬১৮ মাত্রার 
মাত্রাবৃত্ব ছন্দ নহে, কিংবা ইহা! আমুপৃবিক দীর্ঘ ত্রিপদী কিংবা লঘু 
ত্রিপদীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দও নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ 
ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীর একটি মিশ্র রচনা মাত্র। প্রথম পদে ইহা! ৮৮৮ 
অর্থাৎ দীর্ঘত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু তীয় পদে ইহা ছয় অক্ষর দ্বারা 
লঘৃত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে । অথচ ইহার মধ্য দিয় একটি অপূর্ব 
গীতিস্থর স্ত্টি হইয়াছে । সংস্কৃত কাব্যের অন্থকরণই হউক, কিংবা 
মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর অন্থকরণই হউক উনবিংশ শতান্ধীতে যে 
ইহাদের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়াছিল: তাহা মধুস্ুদন বুঝিয়াছিলেন ; 
সেইজন্য তিনি এই পথে আদৌ অগ্রসর হন নাই ; তিনি বাংল! ছন্দের 
প্রাচীন এঁতিহোর ভিতর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য 
পাঠে অভান্ত বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ইহার নিজন্ব রূপটিকে উদ্ধার 
করিলেন। বাংলা ছন্দের রাজ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনই যে তাহার 
একমাত্র কৃতিত্ব তাহা নহে, তিনি গীতিকবিতার উপযোগী করিয়াও 
সেইদিন যে মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিলেন, তাহাও পরবর্তা কবি- 
সমাজের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। 
পয়ার, ত্রিপদী কিংবা! বৈষ্ণব পদাবলীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান 


৯৪ সীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 

ক্রি ইহাদের ম্থুরগত বৈচিত্র্যহীনত৷ অর্থাৎ একঘেয়েমি ; মধুনদন পাঠ 
করিবার উদ্দেস্তেই তাহার কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন, গান করিবার 
উদ্দেস্তটে নহে। ম্তরাং একঘেয়েমি যে এই বিষয়ক রস স্থষ্টির অস্ভরায়, 
তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াই একই পংক্তির মধ্যেই তিনি স্ুর-বৈচিত্র্য 
সথষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিস্তু এই প্রয়াসের মধ্যেও তাহার 
এতিহাকে অনুসরণ করিবারই প্রবণতা দেখা যায়, কোনও মৌলিক রস 
স্ন্তটি করিবার প্রয়াসে জাতির রস-সংস্কারের ধারা হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়েন নাই । উপরি-উদ্ধৃত পদ কয়টির পরই একই পংক্তির মধ্যে 
তিনি লঘু ত্রিপদীর ছয় অক্ষর যুক্ত পদের পরিবর্তে এক একটি পূর্ণ 
পয়ারের পদ অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষরের পদ ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন-__ 


চাঁতকী আমি, সজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি 
কেমন ধৈরঘ ধরি থাকি লো এখন ? 
যাক্‌ মান, যাঁক্‌ কুল, মন-তরী পাবে কুল, 


চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভাবি ও চরণ ! 
এখানে দেখ! যাইতেছে, ত্রিপদীর বিভিন্ন পর্ব এবং পয়ারকে 
নানাভাবে সাজাইয়াই তিনি 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র ছন্দ স্থষ্টি-ক্ররিয়াছেন__ 
এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যলন্ধ তাহার কোন উগ্র বিজাতীয় রসবোধ 
তাহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই কাহিনী নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। 
জাতীয় এঁতিহোর সঙ্গে যোগরক্ষা করিবার, এই প্রয়াস মধুসথদনের 
সাধনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে । 
নিয়োদ্ধত পংক্তিটির মধ্যে চারি পদে পয়ার এবং একটি মাত্র পদে 
দীর্ঘ ত্রিপদীর অংশ যোগ করিয়া একটি নূতন ছন্দের স্থষ্টি হইয়াছে, 
এইভাবেই আধুনিক বাংল! কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দোবৈচিত্র্য স্থষ্টির প্রথম 
প্রয়াস দেখ দিয়াছিল-_ 
মু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি, 
কি কহিছ, ভাল করে কহ না আমারে 
সাগর বিরহে যি, প্রাণ তব কাদে, নদি 
তোমার মনের কথা কহ বাধিকারে-_ 
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিনী। 


কাব্যরপ ও কাব্যভাষ। ৯৫ 


এই পংক্তিতে পয়ারের অনুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের চারিটি পদ 
থাকিলেও, পয়ারের অনুযায়ী পদে পদে মিল বা মিত্রাক্ষর নাই। পদে 
পদে মিল পয়ারের মধ্যে যে একঘেয়েমির স্থষ্টি করে, তাহা পরিহার 
করিবার জন্য তিনি প্রথম পদটির চারিটি পদ অতিক্রম করিয়া! একেবারে 
পঞ্চম পদে গিয়া মিল দিয়াছেন, দ্বিতীয় পদের চতুর্থ পদের সঙ্গে মিল 
আছে, তৃতীয় পদটি দীর্ঘত্রিপদীর অনুযায়ী আট অক্ষরে মিল। হ্থদীর্ঘথ 
কাল ধরিয়া পয়ার ও ত্রিপদী পদে পদে এবং পর্বে পর্বে মিত্রাক্ষর স্যষ্টি 
করিয়া যে একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, মধুল্দূন তাহ! উপলব্ধি করিয়া 
পয়ার ত্রিপদীর বহিরঙ্গ পরিচয় অক্ষুপ্ন রাখিয়াও কেবল মাত্র ইহাদের 
অস্তরগত স্থুর-পরিচয়ের মধ্যে এই বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন। তাহাতে 
আধুনিক কবিতায় নূতন সুরের আন্বাদ লাভ করিয়া বাঙ্গালী বিদগ্ঝমন 
প্রথম পুলকি৬ হইয়া উঠিল। 

বাংলা শব্দের ধ্বনি, রস ও মাধুর্য সম্পর্কে মধুস্থদন যে কতখানি 
সচেতন ছিলেন, তাহার “মেঘনাদবধ কাব্য” রচনার মধ্যে তাহা ন্ুুম্পষ্ট 
হইয়৷ উঠিয়াছে। বাংলা! কবিতার চিরাচরিত মিলের অভাব পূর্ণ করিয়! 
মধুসুদন তহার সেই রসবোধের বার্থ সদ্যবহার করিয়াছেন । সেই 
রস-সচেতনতা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য" রচনাতেও সব্ত্রিয় ছিল। ইহাতেও 
সরস অনুপ্রাস এবং রসব্যপ্রক বিশেষ ধ্বনিষুক্ত শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য 
দেখা যায়। 

মধুসুদন ভারতচন্দ্রের মতই শব্দ-রসের কবি । 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 
তক্তি-ভাবের অভাব বাংলা শব্দের স্নিপুণ শিল্প-প্রয়োগ দ্বারা 
অনেকখানি পূর্ণ হইয়াছে । মিত্রাক্ষরের ব্যবহার ব্যতীতও ইহাতে 
সর্বত্র যে শব্দগত ধ্বনি-ব্যঞুন! স্য্টি হইয়াছে, তাহাতে ইহা! পরম 
শ্রুতিন্বখকর হইয়া উঠিয়াছে। স্ুমাঞ্জিত রসোজ্জবল এই শ্রেণীর পদের 
প্রয়োগে 'ব্রজান। কাব্য' সর্বত্র হ্রমধুর-_ 

সারিকা অধীর ভাবি কুন্ম-কানন, 
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন ! 


এ ছার সংসার আজি আধার, সজনি রে-_ 
রাধার নন্দনে ! 


৯৬ গ্বীতি-কবি শ্রীমধুনুদন 


ফুটিল বকুলফুল কেন গে! গোকুলে আজি 
কহ তা, সজনি ? 


এই ভাষার গুণে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' অপরূপ রসমাধুর্ধ লাভ করিয়াছে, 
বাংলার গ্ীতি-কবিমানস ইহার ভিতর দিয়া বন্কত হইয়াছে। 

এই স্ুললিত গীতি-কাব্যভাষার বহু নিদর্শন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 
সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। 

এখানে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কাব্যভাষার আর একটি বিশেষত্বের 
কথা উল্লেখ করা যায়। নিয্নোন্ধৃত পদটি লক্ষ্য কর! যাক্‌__ 


ওই শুন, পুনঃ বাজে, মজাইয়া মন বে, 
মুরাবির বাঁশী ! 


অনেক সময় শব্দের অর্থগত তাৎপর্য বিস্বত হইয়া কেবল মাত্র 
ধ্বনিমাধূর্য স্থষ্টির জন্য মধুনদন তাহার কাব্যে বিশেষ বিশেষ শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'মুরারি' শব্দটির ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যাইতে পারে । এখানে কেবল মাত্র “ম' ধ্ববিব্র অনুপ্রাস 
অলঙ্কার স্থষ্টি করিবার জন্য তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, নতুবা! 
এই শর্বটি এই পরিবেশে ব্যবহৃত হওয়৷ অসঙ্গত। কারণ, “মুরারি' 
কথাটি ছার৷ শ্রীকৃষ্ণের এই্ব্য গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য 
শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্ব গুণের ভিত্তির উপর পরিকল্লিত। মধুন্দন কেবল 
মাত্র অন্ুপ্রাস অলঙ্কার স্থপ্টির জন্যই এখানে শব্দের অর্থ এবং উদ্দেশ্য 
পরিত্যাগ করিয়। ইহা! গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়েও মধুলুদনের 
সঙ্গে ভারতচন্দ্রের এঁক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য । 


স্বিতীয় অধ্যায় 


বীরাঙ্গনা কাব্য 
(১৮৬২) 


ওডিদ ও নধ্গুদন 


আমর! সাধারণ ভাবে এই কথা! সকলেই জানি যে, স্প্রসিদ্ধ রোমক 
কবি ওভিদের ( 0ছ1ণ ) "বীর-পত্রাবলী'র (179010 [70196169 ) 
আদর্শে মধুমদন তাহার “বীরাঙ্গন! কাব্য" প্রণয়ন করিয়াছেন । বিষয়টি 
বিস্তৃত কিংবা সংক্ষিপ্ত কোন দিক হইতেই আলোচনা না করিয়াই 
মধুনুদনের জীবনীকার ন্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বস্থু এই কথাও দাবী 
করিয়াছেন যে, '"পত্রাকারে কাব্য রচনা যে সম্ভবপর, মধুনুদন তাহাই 
কেবল ওভিদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কোনও স্থলে তাহার গ্রম্থের 
ভাবাপহরণ করেন নাই ।' এই বিষয়টি গভীর ভাবে আলোচন! করিয়। 
দেখিবার যোগ্য ; কারণ, ইহার মধ্যে মধুস্থদনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট 
পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে । সেইজন্য ওভিদের জীবন ও তাহার কাব্য 
সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচন করিবার প্রয়াস পাইব । 

প্রাচীন রোম নগরের প্রায় নববই মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত 
হ্থল্মো (95179) নামক শহরে খৃষ্টপূর্ব ৪৩ অন্দে মহাকবি 
ওভিদের জন্ম হয়। তীহার পুর! নাম পাব্‌লিয়াস্‌ ওভিডিয়াস্‌ নাসে। 
(001159 0519109 ২৪৪০ )। হ্ুল্মো নগর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
লীলাভূমি, ইহার সম্পর্কে বল! হইয়াছে, 72396098009] 816০৪6০৫ 
100176 619 700001)68105 07 6119 41002212268 99161) 0: 
86879 8100. 109/007:8] 109808193 99922) 011859 00101591060 


গ্ীতি-কবি--৭ 


৯৮ গীতিকবি শ্রীমধুস্থদন 


আঠে 10117) 60%% 80079039159 976 20 &009 10688001698 0৫ 
2)90276 চা1201) 28 086 01 8106 01019 018919,0697186198 ০: 
1018 [0০670)৪+ ওতিদের জন্মস্থানের “৩৪10 ০: ৪6৪7 এবং কাহার 
কাব্যজীবনে ইহার যে প্রভাবেক্র কথা উল্লেখ কর হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 
মধুস্থদনের জন্মস্থান সাগরযাড়ীর প্রানস্তশায়ী কপোতাক্ষ নদ ও মধুত্দনের 
কাব্যজীবনে তাহার প্রভাবের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে । *চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী”র ভিতর দিয়। মধুস্দনের পল্লী-প্রকৃতির প্রতি যে স্থগভীর 
প্রীতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ওভিদের কাব্যজীবনে তাহার 
জন্মভূমির প্রকৃতির প্রভাবেরই যে অনুরূপ, তাহা অস্বীকার কর! যায় না। 

ওভিদ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং আইন ব্যবসায় অবলম্বন 
করাই তাহার সঙ্কল্প ছিল। রোম এবং এথেন্স সহরে তাহার শিক্ষা 
সমাপ্ত হইলে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারস্তকাল হইতেই আমোদপ্রিয় ও 
নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়৷ পড়িলেন এবং ইহার আনুষঙ্গিক সকল 
দৌবক্রটিই তাহার চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রোম নগর 
ও তাহার জন্মভূমি উভয় স্থানেই তিনি আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন । তিনি তিনবার বিবাহ করেন, প্রথম ছুইটি বিবাহ অল্পাদিনের 
মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কেবলমাত্র শেষ বিবাহটিই জীবনের শেষ 
পর্বস্ত স্থায়ী হইয়াছিল। খুষ্ট জন্মের আট বৎসর পর তিনি তদানীন্তন 
রোম সআট অগষ্টান (4889%8099 ) কর্তৃক রোম হইতে কৃষ্ণসাগরের 
উপকূলবর্তী তোমিস (02015--বর্তমান নাম 0058691)29, ) নামক 
স্থানে নির্বাসিত হইলেন । তাহার প্রেম-বিষয়ক কবিতায় ছুর্নীতির প্রশ্রয় 
দিবার জন্য তাহাকে এই নির্বাসন দণ্ড দেওয়া! হয়। তিনি আর রোমে 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই, নির্বাসন জীবনে ১৭ খৃষ্টাব্দে ৬১ বৎসর 
বয়সে তাহার স্ৃত্যু হয়। জীবনের শেষ প্রায় দশ বংসর কাল তিনি 
নির্বাসনেই যাপন করেন । 

গৌরবময় প্রাচীন রোমক সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বশেষ 
শক্তিশালী কবি । রোম সম্রাট অগষ্টাসের রাজত্বের শেষভাগে রোমক 


ওভিদ ও মধুস্দন ৯৯ 


সমাজের চিস্তাধারায় পূর্ববর্তী আলেকজেপ্ডীয় যুগের এঁভিহোর 
পুন্রভ্যুখান দেখা গিয়াছিল, সমাজের নূতন চিন্তাধারাকে জাতির 
প্রাচীন এঁভিহ্োর উপর প্রতিষ্ঠঠ করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। ওভিদ 
এই ধারারই একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি । সেই যুগে রোমক সাহিত্যে 
কাব্যই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল এবং গ্রীক পুরাণের কাহিনীই 
নানাভাবে কাব্যের উপজীব্য হইয়াছিল । বীরত্ব অপেক্ষা! প্রেম বিষয়ই 
সেইদিন সমাজের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল, কিন্তু গ্রীক্‌ পুরাণের 
পটভূমিকা হইতেই প্রেমের বিষয়-বস্তুর সন্ধান করা হইত। পুরাণ 
হইতে প্রেমের কাহিনী সংগৃহীত হইলেও সেই যুগের রোমক কাব্যের 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ইহার উপর একটি 
সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল--এই ভাবেই ক্লাসিকের কাব্যদেহে 
রোমান্টি+ আস্ম! সঞ্চারিত হইয়াছিল, অপ্রত্যক্ষ অতীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
প্রকৃতির যোগ স্থাপিত হইয়াছিল । ওভিদ রোমক সাহিত্যের এই 
আদর্শের সবশেষ কবি। 

এই কথাটি বিশেষ ভাবে বলিবার উদ্দেশ্ত কি, তাহা সকলেই 
বৃঝিতে পারিতেছেন। ইহার সঙ্গে নানা দিক দিয়া মধুস্থদনের 
বৈশিষ্ট্েরও কতকগুলি এক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উনবিংশ 
শতাব্দীর নব-চেতনায় উদ্বদদ্ধ হইয়াও প্রাচীন ভারতে রামায়ণ- 
মহাভারত-পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার প্রেরণ। ষে তিনি 
কোথায় লাভ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । বীরাঙ্গনা কাব্যের মধ্য দিয়া মুখ্যতঃ প্রেমবিষয়কে 
অবলম্বন করিয়াও মধুনদন পরিবেশ স্থষ্টি করিতে যে তাহার দৃষ্টি সুদুর 
অতীত লোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিতই যে তিনি কোথায় 
পাইয়াছিলেন, তাহাও মহাকবি ওভিদের জীবন ও সাধনা হইতে বুঝিতে 
পারা ষায়। প্রাচীন কাহিনীর উপর আধুনিক নিসর্গ-চেতনা সঞ্চারিত 
করিয়। কাব্যকে রোমান্টিকধর্মী করিয়া তুলিবার প্রেরণাও যে তিনি 
কোথায় লাভ করিয়াছেন, তাহাও ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে । 
বিশেষতঃ মধুনুদনের ব্যক্তিগ্নত জীবনের সঙ্গে রোমক কবি ওভিদের 


১০০ গ্ীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 
ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি বিষয়ে যে এঁক্য দেখা যায়, তাহাও এই 
বিষয়ে উপেক্ষা কর! যায় না। ইহা হইতে দেখা যায়, ইহাদের উভয়ের 
জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনের আদর্শের মধ্যে বিশেষ কিছু অনৈক্য ছিল 
না। ওভিদের বিবাহিত জীবনের যে উল্লেখ করা গেল, তাহার মধ্যে 
ঘে নৈরাশ্যের ভাব থাকিবার কথা, তাহাই তাহার প্রেম-বিষয়ক কবিতা 
রচনার উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে, মধুস্থদনেরও প্রথম 
জীবনে বিবাহের দিক দিয়া পর পর যে দুইবার নৈরাশ্য দেখ! দিয়াছিল, 
তাহাও তাহার কাব্যস্থপ্ির মূলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । ওভিদ 
যেমন পর পর ছুইটি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবার পর তৃতীয় বিবাহিত 
জীবনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই মধুস্থদনকেও 
অরিয়েতাকে বিবাহ করিবার পূর্বে ছুইবারই বিবাহ বিষয়ে নৈরাশ্টের 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । প্রথমবার কলিকাতার এক বাঙ্গালী খৃষ্টান 
পরিবারে বিবাহ করিতে অভিলাস করিয়া সেখানে নিরাশ হন, দ্বিতীয় 
ৰার রেবেকার সঙ্গে বিবাহও তাহার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়--এই বিষয়টি 
তাহার প্রেম-বিষয়ক কবিতার উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মহাকবি ওভিদের 
জীবনেও এঁ কথাই সভ্য হইয়াছিল । সুতরাং ওভিদকে যে মধুন্দন 
ডাহার বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার ভিতর দিয়া কেবল বাহির হইতেই 
অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে--অভ্তরেপ্ন দিক দিয়াও ইহাদের 
উভয়ের মধ্যে ষে এঁক্য ছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

প্রাচীন গ্রীকৃ ও রোমক সাহিত্যকে আধুনিক চিন্তাধারায় নৃতন 
ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া যেমন মহাকবি ওভিদ ইউরোপীয় সমাজের 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, মধুসুদনও তেমনই প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের উপযোগী করিয়! 
উপস্থাপিত করিয়াছেন । মহাকবি ওভিদ যেমন ইউরোগীয় সাহিত্যে 
সর্বপ্রথম প্রাচীন ও ইহার পরবর্তী যুগের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছেন, 
মধুন্দনও তেমনই সর্বপ্রথম কবি যিনি ভারতীয় প্রাচীন বিষয়-বস্তর সঙ্গে 
আধুনিক চিন্তাধারার যোগ স্থাপন করিয়াছেন । মধুসুদনের পর 
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হইতেই বিহারীলালকে লইয়! বাংল! গীতিকবিতার যে যুগ স্থষ্টি হইল, 
তাহার মধ্যে অনুভূতির যে গভীরতাই থাকুক না! কেন, ভারতের বিরাট 
এঁতিহাময় জীবনের পটভূমিকা সেখান হইতে লুপ্ত হইয়। গিয়াছিল। 
সুতরাং এই দিক দিয়াও মধুস্থদনের সঙ্গে রোমক কবি ওভিদের এক্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। মধুন্থদন যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর 
নবজাগরণের যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি, ইতালীয় নবজাগরণের 
যুগেও মহাকবি ওভিদের কাব্যই ইতালীয় সাহিত্যে সর্বাধিক প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। এমন কিঃ ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগেও 
তাহার প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যের নানা দিক দিয়া বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল । ওভিদের রচনার ভিতর দিয়াই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি 
আধুনিক কালে প্রাচীন রোম ও গ্রীসের এতিহের সঙ্গে যোগস্থাপন 
করিতে সঙ্গম হইয়াছে । ইহার প্রধান কারণ, ওভিদের স্থপ্টি-চেতনার 
মধ্যে একদিক দিয় জাতীয় এতিহের প্রাচীনতর ধারার সঙ্গে যে রকম 
যোগ দেখা যায়, তেমনই আধুনিকতম রোমান্টিক-চেতনার উন্মেষ দেখা! 
যায়। এই উভয়ের সমন্বয়ে তাহার কাব্য এক বিশেষ শক্তির অধিকারী 
হইয়াছে । 

মধুক্ুদনের মধ্যেও বহুলাংশেই ওভিদের এই দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট 
হইয়! উঠিয়াছে। মধুস্থদনের জীবন ও সাহিত্যকর্ম যস্গন একস্মৃত্রে 
বিধৃত, ওভিদেরও অনেকটা তাহাই । প্রাচীন এতিহ্ের স্বপ্ন-দর্শনের 
দিক দিয়াও উভয়েই সমধর্মী, প্রায় ছুই হাজার বৎসরের ব্যবধানেও 
উভয়ের মধ্যে যে রস-চেতনার বিকাশ দেখ৷ যায়, তাহাও বহুলাংশে 
অভিন্ন। স্থৃতরাং মধুস্থদন অতি সহজেই ওভিদকে অনুসরণ করিবার 
সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহ! সত্বেও মধুস্দন অন্ধ অন্থকারক 
মাত্র ছিলেন না, তাহার যে জীবন-চেতন! ছিল, তাহা ওভিদের সঙ্গে 
বহুলাংশে অভিন্ন হইলেও তাহা বহিমুর্খী অনুকরণ-জাত নহে--বরং 
অন্তমুর্থী মানস-গঠনের এঁক্য হইতেই সম্ভব হইয়াছে । বিশেষতঃ 
মধুসুদনের স্থাঙ্গীকরণের একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। প্রাচীন বিষয়- 
বন্তকে ধুগ-চেতনা দ্বার সঞ্জীবিত করিয়া তাহাতে নূতন প্রাণ-সঞ্চার 
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করিবার যে তাহার একটি হূর্লভ প্রতিভা ছিল, তাহা ছারাই তাহার 
রচনার বাহির ও অন্তরে একটি স্বকীয়তা! দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
“বীরাঙ্গনা কাব্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাইঘ। এখানে ওভিদ 
যত বড় কবিই হউন, তাহাকে অনুকরণ মাত্র করিয়! নহে, তাহাকে 
স্বা্গীকরণ করিয়া মধুস্থদনের নূতন স্থাষ্টির বৈভব রচনারই প্রয়াস সার্থক 
হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারিব । 

কিন্ত কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু এঁক্য না থাকিলেও ছুইটি 
বিষয়ের মধ্যে স্থাঙ্গীকরণ সম্ভব হয় না। প্রাচীন ইতালী ও ভারতের 
জাতীয় সংস্কারে কতকগুলি বিষয়ে এঁক্য ছিল। বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী 
নিয়তিবাদী প্রাচীন ইতালীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের ধর্ম ও 
জীবন-বিশ্বাসে যে এঁক্য দেখ যায়, তাহার মধ্য দিয়া মধুসথদন ইতালীয় 
কবি ওভিদের সঙ্গে এঁক্য অনুভব করিয়াছেন । শিক্ষায় দীক্ষায় ধ্যান- 
ধারণায় হই দেশের এই ছুই কবির মধ্যে যে অভিন্ন মানস-পরিমণ্ডল 
গঠিত হইয়াছিল, “বীরাঙ্গনা কাব্যে স্বা্গীকরণের তাহাই ছিল ভিত্তি । 


'হিরোইদ্স্‌* ও 'বীরান্ধন। কাব্য 

ওভিদের কাব্যকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়া থাকে-_ 
প্রথমতঃ তাহার প্রথম বয়সের রচনা! প্রেম-বিষয়ক কাব্য, দ্বিতীয়তঃ 
তাহার মধ্য বয়সের রচনা পৌরাণিক বিষয়ক কাব্য এবং তৃতীয়তঃ 
তাহার শেষ বয়মের বিলাপ (1817761768 ) শ্রেণীর রচনা বিষাদাস্তক 
কাব্য । ইহাদের মধ্যে তাহার “হিরোইদংস্‌* (2%2 775707225 বা 
71511650172 122707125 ) প্রথম শ্রেণীর অন্তভক্ত ৷ হহা 
তাহার প্রথম বয়সের রচনা এবং প্রেমই ইহার উপজীব্য । “হিরোইদ্স্‌*-এ 
বীরের পঙ্ী কিংবা! তাহাদের প্রেমিকদিগের কথা থাকিলেও তাহাদের 
বীরত্বের কোনও কথ! নাই, বরং বীর-পত্বী কিংবা! তাহাদের প্রণয়ীদিগের 
অন্তরের একাস্ত প্রেমামুভূতিই ইহার একমাত্র উপজীব্য । মধুন্ুদনও 
এই অর্থেই তাহার কাব্যের নাম করিয়াছেন “বীরাঙ্গন! কাব্য, কিন্তু 
তাহা সত্বেও তাহার অন্ততঃ একটি পত্রিকার মধ্যে এক কাপুরুষ স্বামীর 
বীর-পত্বীর কথা আছে, তাহা “নীলধ্বজের প্রতি জনা” ; ইহার বিষয় 
পরে বিস্তৃত আলোচন! করিব। কিন্তু ওভিদের “হিরোইদস্-এর মধ্যে 
এই শ্রেণীর একটিও চরিত্র নাই--ইহা গীতিমধুর প্রপর়-কাব্য ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 

ওভিদের “হিরোইদ্‌স্* যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহাতে 
পনরটি পত্র বা [7018058 ছিল, ইহাদের প্রত্যেকটি প্রেমিকা 
কর্তৃক প্রেমাম্পদের নিকট লিখিত। এই কাব্যখানি যখন ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা লাভ করিল, তখন ওভিদ ইহাতে অতাস্ত উৎসাহিত হইয়া 
ইহা যখন দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিলেন, তখন ইহাতে আরও ছয়টি 
পত্র যোগ করিয়া দিলেন, তখন হইতেই হহার পত্র সংখ্যা হইল একুশ । 
কিন্ত পরবর্তী যোজন! শেষ ছয়টি পত্রের একটু বিশেষত্ব ছিল, ইহার! 
প্রশ্নোত্তর রূপে রচিত, অর্থাৎ প্রথমে প্রেমিক একখানি পত্র প্রেরণ 
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করিবার পর প্রেমিকাও তাহার একটি উত্তর দিতেছেন। এইভাবে শেষ 
. ছয়টি পত্র তিনটি যুগ্া-পত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। যেমন “হিরোইদস্‌*-এর 
ষোড়শ পত্রটি হেলেনের প্রতি প্যারিস্‌ এবং সপ্তদশ পত্রটি তাহারই 
উত্তর স্বরূপ প্যারিসের প্রতি হেলেন কর্তৃক লিখিত। এই ভাবে 
অবশিষ্ট যুগ্ম পত্র ছুইটিও হিরোর প্রতি লিয়েগার ও লিয়েগ্ডারের 
প্রতি হিরো এবং সাইদীপের প্রতি একন্টিয়স্‌ ও একন্টিয়সের প্রতি 
সাইদীপ কর্তৃক লিখিত। বদিও মধুস্দন একুশখানি' পত্রিকা রচনা 
করিবার অভিলাস প্রকাশ করিয়াও মাত্র একাদশখানি পত্রিকাই তাহার 
“বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ওভিদের দ্বিতীয় 
বারে রচিত যুগ্ন-পত্রের অনুকরণে কোন পত্র রচনা করেন নাই। তাহার 
অপ্রকাশিত যে আরও কয়েকটি পত্রিকা ছিল, তাহাদের মধ্যেও এই 
শ্রেণীর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

প্রাচীন রোমক সাহিত্যে ওভিদই যে এই শ্রেণীর প্রেমবিষয়ক পত্র 
কাব্য রচনার ধারার প্রবর্তক, তাহা বলিতে পার! যায় না; কারণ, 
ওভিদের পূর্ববত একজন রোমক কবি প্রোপারতিয়াস্‌ (6:096709৩ ) 
এই শ্রেণীর পত্রকাব্য রচনার সুত্রপাত করেন বলিয়। জানিজেপারা যায়। 
তবে ওভিদের সঙ্গে প্রোপারতিয়াসের পার্থক্য এই যে, প্রোপারতিয়াস্‌ 
তাহার সমসাময়িক সমাজের বিশিষ্ট কয়েকটি মহিলার চরিত্র অবলম্বন 
করিয়া তাহার পত্রকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, রিস্ত ওভিদ পুরাণের মধ্য 
হইতেই চরিব্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন; এই বিষয়ে মধুন্মুদন ওভিদেরই 
অনুসরণকারী, অন্য কাহারও তিনি অন্থুসরণ করেন নাই । তবে ওভিদ 
পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করিলেও তাহাদের মধ্য হইতে নারীর শাস্বতী 
বৃত্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার 
কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া মধুস্থদনকেও তাহা প্রেরণ দান করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল। 

এই কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন রোমক সভ্যতার একটি প্রধান ক্রুটি এই ছিল 
যে, তাহাতে নারী উচ্চ মর্ধাদায় প্রতিচিত ছিল না; তাহাদের জীবন ছিল 


“হিরোইদ্স্‌* ও “বীরাঙ্গনা কাব্য' ১০৫ 
ক্রীতদাসীর জীবনেরই অনুরূপ, আত্মমর্যাদা ও স্যাধীনসত্ত। বলিয়া 
তাহাদের কিছুই ছিল না- পুরুষ যথেচ্ছ ভোগের সামগ্রী রূপেই 
তাহাদিগকে ব্যবহার করিত। পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিলেও 
স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে এই ধারণাটি মনের মধ্যে রাখিয়াই মহাকবি ওভিদ 
তাহার 7%6 175797925 কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্ত মধুস্্দন 
যখন তাহার “বীরাঙ্গনা! কাব্য তাহারই অনুকরণে লিখিতে যান, তখন 
তিনি একদিক দিয়া সত্রীজাতির ভারতীয় গৌরবময় এঁতিহা ও অপর 
দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চিন্তায় ইংরেজি সাহিত্য ও 
সমাজের প্রভাব-জাত স্ত্রীচরিত্র সম্পক্কিত নূতন মূল্যায়নের কথা 
অস্বীকার করিতে পারেন নাই । রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ হইতে 
তিনি যে চরিত্রগুলি শ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই ষে 
বিশিষ্ট এতিহ ছিল, সেই এঁতিহায তিনি আম্ুপৃিক সর্বত্র অনুসরণ না 
করিলেও, এই কথ সত্য যে, তাহা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 
প্রাচীন রোমক সমাজে নারীর যে স্থান ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই ওভিদ 
তাহার কাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলি রূপায়িত করিয়াছেন ; কোন কোন ক্ষেত্রে 
ওভিদের এই প্রভাব মধুনুদনের উপর সক্রিয় হইয়া উঠিলেও, তিনি 
ভারতীয় এতিহাকে যে বিসর্জন দিয়াই তাহার “বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা 
করিয়াছেন, তাহা নহে। স্ুতরাং দেখা যায়, মধুন্দন '£কদিক দিয়া 
ওভিদ দ্বারা যেমন প্রভাবিত হইয়াছিলেন, আর একদিক দয়া প্রাচীন 
ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ দ্বারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং 
এই ছুই বহিমুখী প্রভাবের উপর উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর নবোন্মেষিত নারীর মর্ধাদাবোধও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর পুনর্জীগরণের একটি প্রধান দিক 
ছিল, নারীর ব্যক্তিন্বাতদ্ব্যের স্বীকৃতি-_-বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বনু- 
বিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্ত্রীশিক্ষা। বিস্তারের প্রচেষ্টা এই 
প্রেরণ! হইতেই আসিয়াছে এবং ইহারই পথ ধরিয়া মধুত্থ্দনের “মেঘনাদ- 
বধ কাব্যে প্রমীল। চরিত্রের পরিকল্পনা এবং 'বীরাঙ্গন! কাব্যে'র উৎপত্তি 
হইয়াছে । ম্তুতরাং কেবলমাত্র ওভিদকে অন্ধভাবে অন্ুদরণ করিয়া 


১০৬ শ্লীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


বাঙ্গালীর সমাজ-চিস্তার ক্রমবিকাশের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
মধুস্থ্দন তাহার 'বীরাঙ্গন! কাব্য' রচনা করেন নাই। বরং আধুনিক 
বাংলার সমাজে নারীত্বের মর্ধাদাবোধ উন্মেষের পরম ক্ষণে যুগন্ধর কবি 
মধুস্দনের চেতনায় “বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিকল্পনা দেখা দিয়াছিল। 
সেইজন্য ইহার মধ্যে অন্থকরণের দৌর্ধল্য নাই, বরং মৌলিক স্মষ্টির 
পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে । 

ওভিদ তাহার “হিরোইদ্‌স্‌'-এর প্রথম প্রকাশ কালে যে পনরটি 
পত্রকাব্য রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে পাঁচখানি প্রোষিতভর্তৃকা কিংবা 
বিস্থতা ও পরিত্যক্তা পত্বী কর্তৃক পতির নিকট লিখিত। অবশিষ্ট 
পত্রগুলি প্রেমিক! কর্তৃক প্রেমিকের নিকট লিখিত । প্রেমিক! সর্বত্রই 
কুমারী নহে, ইহাদের মধ্যে পরপুরুষাসক্তা বিবাহিতা নারীও আছে । 
এমন কি, পরপুরুষাসক্তি অনেক সময় নির্লজ্জ সমাজ-বিগহিত পরিচয়ও 
লাভ করিয়াছে ; যেমন, হিপোলিটাসের প্রতি ফি্রা (72119907% 6০ 
চ107015্05 )-র পত্রে বিমাতা সপত্বী পুত্রের প্রতি প্রণয় নিবেদন 
করিয়৷ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং মাকারেয়াসের প্রতি কেনেসের পত্রে 
ভন্মী ভ্রাতার প্রতি প্রণয় নিবেদন করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । এমন 
কি, যেখানে পতি-পত্বী কিংবা নির্দোষ কুমারী প্রেমের কথাও আছে, 
সেখানেও ওভিদের রচনায় প্রাচীন রোমক জাতিম্্রলভ নারীচরিত্র 
সম্পকফিত বিশিষ্ট ধারণা কোথাও একটুও গোলন হইয়া থাকিতে পারে 
নাই। নারী সম্পঞ্কিত প্রাচীন রোমক জাতির এই বিশিষ্ট ধারণার 
পটভূমিকায় যখন উক্ত ছুইটি সমাজ-বিগহিত প্রেম-পত্রিকা পাঠ কর! 
যায়, তখন তাহাদের নির্লজ্জতা পাঠক মনকে আকম্মিকভাবে আঘাত 
করিতে পারে না-_মনে হয়, একটি সমাজের ্বাভাবিক জীবন-নুত্রেই যেন 
তাহ! আসিয়াছে । সমসাময়িক কালে মিশর দেশে রাজপরিবারে ভ্রাতা- 
ভগ্মীর বিবাহ প্রচলিত ছিল, বনুপত্বীক রাজাদদিগের পত্বীর সঙ্গে সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠ ছিল না এবং সকল পুত্রের সঙ্গেই পারিবারিক সম্পর্ক ন্ুনিবিড় 
হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতে পারে নাই। প্রাচীন মিশরের সঙ্গে 
প্রাচীন রোম'ও গ্রীসের নানাভাবেই সেদিন সামাজিক বা পারিবারিক 


“হিরোইদ্‌স্‌* ও “বীরাঙন! কাব্য ১০৭ 
সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই ছুই দেশেরও সামাজিক আদর্শ যে 
মিশর হইতে উন্নত ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। সুতরাং ওভিদের 
মধ্যে এই সকল পরিকল্পনা একটি প্রত্যক্ষ সমাজের স্বাভাবিক জীবন- 
ধারা অনুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে । 

মধুস্দন তাহার “বীরাঙ্গনা কাব্যে যে একাদশটি পত্রকাব্য রচন৷ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সাতটি বিভিন্ন অবস্থায় পত্ী কর্তৃক পতির 
নিকট লিখিত, ছুইটি সমাজ-বিগহিত প্রেমবিষয়ক-_ প্রকৃতপক্ষে ইহাদের 
একটির মধ্যেই নারীহ্ৃদয়ের এই প্রেম নিতান্ত ছুঃসাহসিক এবং নির্লজ্জ 
পরিচয় ধারণ করিয়াছে, অন্তটির ক্ষেত্রে তাহা তত নির্লজ্জ হইতে পারে 
নাই-_একটিতে বীরাঙ্গনার প্রেম ও অবশিষ্ট আর একটিতে কুমারীর 
সাত্বিক প্রেম-নিবেদনের কথা আছে। ম্ৃতরাং দেখা যায়, মধুসুদূনের 
সঙ্গে ওভিদের বিষয়-বন্তর দিক দিয়াও যে কোনও স্থুল পার্থক্য আছে, 
তাহা নহে। এমন কি, ওভিদ তদানীন্তন রোমক সমাজে প্রচলিত নারী 
সম্পফিত ধারণার উপরও ভিত্তি করিয়া তাহার কাব্য রচনা করিবার 
ফলে তাহার পরিকল্পিত স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে যে নৈতিক চারিত্র শক্তির 
অভাব দেখা দিয়াছে, ভারতীয় নারীত্বের একটি উচ্চতর আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়া কাব্য রচনা করা সন্বেও মধুসুদনের রচনায় ওভিদের অন্থকরণ- 
জাত এই ক্রটিও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে । বিশেষভ: ওভিদ প্রাচীন 
রোমক সাহিত্যে উচ্চতর নারী চরিত্রের আদর্শের সন্ধান না পাইলেও, 
সধুস্ুদনের পক্ষে ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ হইতে অতি সহজেই 
তাহার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল; কিন্ত তিনি ভারতীয় সাহিত্য হইতে 
ইহার কাহিনী অনুসন্ধান করিলেও ওভিদের দৃষ্টি দ্বারাই তাহাদিগকে 
বহুলাংশে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । তাহার ফলে 'বীরাজনা কাব্যের মধ্যে 
ভারতীয় বীর চরিব্রগুপির “অঙ্গনা'র কথ প্রকাশ পাইলেও, তাহাদের 
সহধর্রিণীর পরিচয় তাহাতে প্রকাশ প্ণইতে পারে নাই, বরং অনেক 
ক্ষেত্রেই মনে হয় যে, ভারতীয় বীর চরিত্রগুলি যেন প্রাচীন রোমক সমাজ 
হইতে তাহাদের বিদেশিনী পত্বীদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন ইহার 
পুরুষ বীর চরিব্রগুলি ভারতীয়, কিন্ত তাহাদের পত্বীগণ বিদেশিনী- 


১০৮ গীতি-কবি শ্ীমধুস্থদন 
প্রাচীন ইতালীয় । অথচ পুরুষ চরিত্রগুলি ইহাতে নেপথ্যে রহিয়াছে । 
কিন্তু এই যে ত্রুটি সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ! নহে-_ইহা “বীরাঙ্গনা 
কাব্যের একটি সাধারণ ক্রুটি মাত্র । 

মধুস্দন তাহার “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রতিটি সর্গের প্রারভ্ভে একটি 
সংক্ষিপ্ত গন্ভ ভূমিকা সংযোগ করিয়া! বিষয়টি পাঠকদিগকে প্রথমেই 
বুঝাইয়া "দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন- ইহা দ্বারা এই কথাই মনে হওয়া! 
স্বাভাবিক ষে, তাহার কাব্যের মধ্য দিয়! সমগ্র বিষয়টি হুস্পষ্টভাবে 
প্রকাশ নাও পাইতে পারে বলিয়াই তিনি নিজেও আশঙ্কা করিয়াছিলেন। 
ওভিদের মুল কাব্যে এই শ্রেণীর ভূমিকা নাই, বিনা ভূমিকাতেই 
তাহার প্রত্যেকটি পত্রকাব্যের স্বত্রপাত হইয়াছে । 

ওভিদের সমসাময়িক কালে গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক কাহিনী যে 
ইতালীর শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল, ইহাতে তাহাই বুঝিতে পারা 
যায়। ম্তুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মধুস্দন তাহার সমসাময়িক 
কালের ভারতীয় পুরাকাহিনীবিমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের 
সম্মুখে তাহার বিষয়গুলি পরিচিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
এই বিষয়ে কিন্তু মধুস্থদন ওভিদের ইংরেজি অনুবাদকদিগেরই পথ 
অনুসরণ করিয়াছেন, মিজে কোন মৌলিক প্রয়াস করেন নাই । ১৮৭৫ 
খৃষ্টাব্দে লগ্ন সহর হইতে হেন্রি টি. রিলে কর্তৃক সম্পাদিত হইয়৷ ওভিদ 
রচিত 7%2 116707265০7 2/0751165 ০7 116 17727077/65-এর যে 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রত্যেকটি প্রেম-কাব্যের এক একটি 
সংক্ষিপ্ত গন্ভ ইংরেজি ভূমিকা প্রকাশিত হয়, তাহ! ওভিদের অনুবাদ 
নহে, বরং মনে হয়, ইংরেজ গ্রন্থ-সম্পাদকের নিজন্ব যোজনা । সম্ভবত 
'মধুল্দন অনুরূপ কোন পূর্ববর্তা ইংরেজি সংস্করণ দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তাহারই অনুকরণ করিয়া তাহার “বীরাঙ্গন। 
কাব্যে” প্রতিটি সর্গের প্রারস্ভে এক একটি সংক্ষিপ্ত গন্ভ ভূমিকা সংযোগ 
করিয়াছেন । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে $ যেমন “হিরোইদ্‌স্‌*-এর 
প্রথম পত্রকাব্যটির বিষয় 1১670610199 ৮০ [018898, ইহার উক্ত 
সংস্করণের ইংরেজি ভূমিকাটির প্রথমাংশে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে ঃ 


“হিরোইদ্‌স্‌' ও 'বীরাঙ্গন! কাব্য ১০৯ 
7252190816৪: 0825108 ৮৩৩০ 0895৫ ৮৩ 08০ 26105 ০91 
১8119, 50 0811156৫ ০ 17615775 056 ভা16 01 1389 19091, 11161761808, 
826 ০1 99819, (155 9166109, 10851108 10 5319 80115 101 2501693, 
0665:101050 00 1৩51086 13610085158 ৮% 10:০৩ 01 217)8.."ইত্যাদি । 


মধুস্দন তাহার “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি পত্রের ভূমিকায় 
অনুরূপ বিষয়-পরিচিতি দিয়াছেন, এই বিষয়ে তিনি মূল গ্রন্থের পরিবর্তে 
যে ইহার এই শ্রেণীর কোনও পরবতা ইংরেজি সংস্করণের সহায়তা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ, পদ্ধতিটি 
উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন, মূল ওভিদের রচনার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। 
প্রাচীন ইতালীয় ভাষায় মধুস্দনের অধিকার থাঁকিলেও তিনি 
সাহার “বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনায় যে ওভিদের মূল কাব্াখানিতেই 
একমাত্র নির্ভর না করিয়া ইংরেজি অন্ুবাদেরও সহায়ত গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, উপরের দৃষ্টান্তটি তাহার প্রমাণ । অনেক সময় ওভিদের 
কাব্যের সঙ্গে মধুসুদনের রচনার যে বিষয়, ভাব ও চিত্রগত এঁক্য দেখা 
যায়, তাহাও ওভিদের ইংরেজি অন্থুবাদের মধ্যস্থতায় আমা একেবারেই 
অসম্ভব নহে। এই প্রকার এঁক্যের দৃষ্টান্তও নিতান্ত অল্প নহে ; এখানে 
কয়েকটির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 
ওভিদ 'থিয়েসের প্রতি অরিআাদনে' পত্রকাব্যে একস্থানে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদে পাওয়া যায় £ 
ঢ000991051) ড1060561 ৪%/216, 20৫ 19178010 জা10) 91660 1781 
₹60187109, হু 1000%50 19 119005 0০ 01990 105 1195609, ০ 
2)68603 ৪9 (18565 2 100 1181009 ] 0165 08010 800. 22910 | 
81£56০56৫ 017610 10110) 2 2100 819108 005 ০০0০0 ৫10 হ 17095 109 
81029 ১ 190 016 জাও৪ (1001৩. 
“বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম সর্গে হস্মন্তের প্রতি শকুস্তলা' পত্রিকায় 
মধুন্ুদনের রচনায় যেন ইহারই সর প্রতিষ্বনিত হইয়াছে ঃ 
বিষাদে নিংশ্বাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে, 
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া 
মেলি যবে আখি, দেখি তোমায় সম্মুখে ! 


১১৩ গীতি-কবি ভ্রীমধুদ্দন 


অমনি পাসন্রি বাহ ধাই ধরিবারে 
পদযগ 3 না পাইয়া কাি হাহারবে। 
এই পত্রিকারই অন্যত্র ওভিদ লিখিয়াছেন ঃ 
11680510116, ৪89 2 8800650 [1158608+ ! 8101076 ৪11 0১০ 6101৩, 
(৩ 00119. 1০০16 £৩-০০1)06৫ 100 08৩ 08106 : 
মধুস্দন ত্বাহার “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র “নীলধ্বজের প্রতি জনা' 
পত্রিকায় অনুরূপ একটি চিত্র এইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন : 
ফিরি যবে বাজপুবে প্রবেশিয়া তুষি, 
নরেশ্বর, কোথা জনা ?* বলি ভাক যদি 
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি “কোথা জনা” বলি। 


ইউলিসিসের প্রতি পেনিলপি পত্রিকায় ওভিদ লিখিয়াছেন 2 
000 18896 8100 10106 1708591 01000. 102০, 2 9005 চ/1)0, 110 119 
(60061 56815, ০0021) 00 109০ ০6610 02105 6০ 11)৩ 5110053 ০1018 
1810861. 
ইহাতে আরও আছে যে, শকুস্তলা হুম্মন্তের সঙ্গে তাহার প্রথম 
মিলনের পূর্বশ্থতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন ঃ 
যে তরুর মুলে 
গাক্ষর্য বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে, 
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাথে 
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,-- 
কি ভাব উদয় মনে দেখ মনে ভাবি, 
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুগ্ত ধামে। 


থিয়াসের প্রতি অরিআদ্‌নের পত্রেও অনুরূপ মিলন-শয্যার স্থতির 
কথা বণিত আছে । তাহার বাংলা অনুবাদ এই:** 

“যে আবাঁস-শয্যায় আমর! উভয়েই একদিন একজর মিলিত হয়েছিলায়, অথচ 

তারপর আর কোনদিন মিলিত হইনি, আমি বার বার এই শয্যার কাছে 

আসছি, কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করতে ন! পেরে, সেই শয্যাকেই স্পর্শ করছি।, 


_দ্বীরাঙ্গনা কাব্যে' “য়দ্রথের প্রতি হঃশলা” পত্রিকায় আছে £ 


“হিরোইদ্‌স্‌* ও 'বীরাঙ্গন কাব্য ১১১ 
ভুলে ঘি থাক মোরে, ভুলনা নন্দনে, 
সিন্ধুপতি ; মণিতন্দে ভুল না, নৃমণি ! 
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে 
রসদানে ১ পিতৃক্ষেহ। হাষ রে, শৈশবে 
শিশুর জীবন, নাথ, কহিন্ন তোমারে। 
হিপ্পোলিটাসের প্রতি ফেইদ্রা। পত্রিকায় ওভিদ লিখিয়াছেন ৫ 
2 ০ 100 ৫58081) (০ 60059 8৪ ৪ 9010011816 200 0) 
000011105- 2185 1 1516 815 205 0005 200 239 100 65515381003 
20০0 15105 01996580240 10108 1590 1 45151070160 00 80:08516, 
800 10096 1০ 91610 (০ 01100110811 : 16 105 ০0010 1786 2:৫101006 
০0 205 15901010601), ড210010181150, 7 60068 01166, 800 00 00৩ 
10998 ৫0 7 62600 28 10১৪1 21০09 ত 180 006 10 10০ 09011511618 
৮1791 16 ৮০৮১3106, 2 আয) 089 911910716, 200 17)909315, 11156, 1983 
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“সোমের প্রতি তারা” পত্রিকাটির সঙ্গে ওভিদের “হিরোইদ্সে'র চতুর্থ 
পত্র “হিপোলিটাসের প্রতি ফ্রেইডা'র তুলনা! করা যাইতে পারে। উভয় 
ক্ষেত্রেই নীতি-ধর্ম-লজ্জা-ভয়কে জলাঞ্জলি দিয়! দৈহিক লালসা বৃত্তির 
চরিতার্থতার কথা আছে। মধুস্দন তারার পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন £ 

দিন্ু জলাগ্ুলি 
কুলমানে তব জন্তে, ধর্ম লঙ্জা ভয়ে । 
ফ্রেইডারও তেমনি লিখিয়াছেন 2 
আমার লঙ্জা-সম্বম দুর হইযাছে। 
মধুসূদনের তারা বলিতেছেন ঃ 
পোঁডে বিরুহিণী, 
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে । 
ওভিদের ফ্রেইডার অনুরূপ অবস্থায় বঙ্গিয়াছেন £ 
আমি প্রেমে দগ্ধ হচ্ছি, দাবানল-দাহে স্তনে ক্ষতচিহ দেখা দিষেছে। 


তারা 'নয়ন-কাজলে' পত্রথানি লিখিয়াছেন বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, 


১১২ শ্ীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


ফ্রেইডারও বলিয়াছেন যে তিনিও চোখের জল মিশিয়ে তার প্রার্থনা 
জানিয়েছেন । 

“দশরথের প্রতি কেকয়ী” পত্রে কেকয়ী তাহার বিগত যৌবনের জন্ত 
পরিতাপ করিয়া বলিয়াছেন 2 


নর শিরঃং এবে 
উচ্চ কুচ! স্থধাহীন অধর ! লইল 
লুটিয়৷ কাল, যৌবন ভাণ্ডার 


অছিল রতন যত; 
“হিরোইদ্‌সে'র “একিলিস-এর প্রতি ব্রিস্টিস্‌* (73:196519) পত্রে 
একিলিস বলিতেছে ঃ 
“আমার দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য আর নেই ।, 
কেকয়ী দশরথের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়! বলিতেছেন 2 
পুর্ব কথা! এবে স্মরি, নর্মণি । 
সেবিন্্ চরণ যবে তরুণ যৌবনে 
কি সত্য করিলা প্রভু ধর্মে সাক্ষী করি, 
মোর কাছে? 

“হিরোইদ্স্‌*-এর “দেমোফুনের (7097000101,002) ) প্রাত ফিলিসে'র 
(51115 ) পত্রে ফিলিস অনুরূপ পরিবেশে দেমোফুনকে লিখিতেছে ঃ 
“ষে প্রেমের বন্ধনে তুমি বন্ধ ছিলে, প্রতিজ্ঞ! তুমি গ্রহণ করিয়াছিলে; 

এখন তাহা কোথায় ? | 
মধুন্দনের 'লক্ষ্মণের প্রতি ন্ুর্পণখা" পত্রে ন্ুর্পণখ! লঙ্ষমণকে 
লিখিতেছে 2 
ক্ষম অশ্রু চিহু পত্রে আনন্দে বহিছে 
অশ্রধারা । 


“হিরোইদ্‌সে'র «একিলিস-এর প্রতি ব্রিস্টিস্য পত্রে ব্রিস্টিস্‌ 


পপত্সে ঘে সকল চিন্ধ দেখিতেছি, তাহা! সকলই অশ্রুর চিহ্ন ১ কিন্ত 

অশ্রুর চিহ্‌ তুল্য গুরুত্বপূর্ণ বলে জানবে ।” 

মধুনুদনের “ছূর্যোধনের প্রতি ভাম্ুমতী'র পত্রে ভান্মতী 
লিখিতেছে ঃ 


“হিরোইদ্‌স্" ও «বীরাঙ্গনা কাব্য ১১৩ 


গতরাতে বসি একাকিনী 
শয়ন মন্দিরে তব-_নিঝানন্দ এবে-_ 
কাদিনু! সহসা নাথ পুরিল সৌরভে 
দশ দিশ ; পুর্ণচন্্র আভা! জিনি আভা 
উজ্জলিল চারিদিক, দাসীর সম্মুখে 
দাড়াইলা দেববঝ(লা অতুল জগতে । 


“হিরোইদ্সে'র ফেওনের (721)907. ) প্রতি সেফো (987)0179 ) 
পত্রে সেফো তেমনই বলিতেছে ঃ 


“আমার শ্রাস্ত দেহ শয্যার উপর বিছিয়ে দিয়ে যখন আমি ক্রন্দন করছি তখন 
এক দেববাল! আমার সম্মুখে এসে দাড়াল ।, 


এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে “হিরোইদ্‌সে'র সঙ্গে 
বীরাঙ্গনা কাব্যের যে সম্পর্কই থাকুক মধুস্থদন বহুলাংশে তাহার 
'কাব্যকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-রসে জারিত করিয়া লইবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন প্রাচীন বা অতীত জীবনের পরিবেশের মধ্যেও আধুনিক 
জীবনের ভাব আরোপ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সে প্রয়াস যে খুব 
ব্যাপক, তাহা বলিবার উপায় নাই । 


ও) 


বীরাঙ্গ্ন৷ কাব্য ও গীতিকবিচা 


মহাকাব্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা আখ্যানমূলক রচন|, কিন্তু 
গীতিকাব্য আখ্যানমূলক রচনা নহে-_ ইহা একটি মাত্র ভাব বা “আই- 
ডিয়া” অবলম্বন করিয়া! রচিত হইয়া থাকে । এই অস্তমুর্থী ভাবটুকু 
প্রকাশ করিবার জন্য যতটুকু বহিমুর্ধী বিষয়ের প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র 
বিষয়ই গীতিকবিতার অবলম্বন হইয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত কিছু 
ইহাতে স্থান পাইলে গীতিকবিতার ভাবের প্রকাশ সহজ ও প্রত্যক্ষ ন৷ 
হইয়া অনেক সময় জটিল ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিবার আশঙ্কা থাকে । 
মহাকাব্যে যে অলঙ্কার ব্যবহার করিবার স্থযোগ আছে, গীতিকাব্যে তাহ! 
নাই। ভাবের প্রকাশ যত প্রত্যক্ষ হয়, গীতিকবিত। ততই আকর্ষণীয় 
হয়। মহাকাব্যের অনুকরণে যখন ইহাতে অলঙ্কার ব্যবহাবের বীতি প্রবল 
হইয়া উঠে, তখনই গীতিকবিতার ধার! ক্রমশঃ শুফ হইয়। আসিতে 
থাকে । মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যেও এই বিষয়টি দেখাশগিয়াছে। বৈষ্ব 
গীতিকবিতার যখন এ'দেশে জন্ম হয়, তখন ইহার ভাষা নিরলঙ্কাৰ 
ও ভাব নিতান্ত সহজ ও মর্মস্পশা ছিল, কিন্তু ক্রমাগত যখন তাহার 
অনুশীলন হইতে লাগিল, তখন একদিক হইতে ইহার উপর কৃত্রিম 
ব্রজবুলি ভাষা ও অপর দিক দিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব 
আলিয়া পড়িতে লাগিল__ইহাতেই ইহার স্বতঃন্ফুতির ধাব! রুদ্ধ হইয়! 
গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা লুপ্ত হইল। 

“বীরাঙ্গনা কাব্য' বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, ইহার 
পটভূমিকায় মহাকাব্য রচনার একটি সংস্কার সক্রিয় ছিল এবং ইহার 
কাব্য-দেহের রূপায়ণেও সেই সংস্কার বিসঞিত হইতে পারে নাই। 
ইহাতেও মহাকাব্যোচিত অলঙ্কার ও শব্দবিম্তাস দেখিতে পাওয়া যাইবে ; 
তথাপি গীতিকবিতা হিসাবে ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা আধ্যানমূলক 
(709050156 ) রচনা নহে, ভাবকেন্দ্রিক রচনা । ইহা সর্গবন্ধ রচন! 


“বীরাঙ্গন। কাব্য” ও গীতিকবিতা ১১৫ 


হইলেও সর্গগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন--একটির সঙ্গে আর একটির কোন 
সম্পর্ক নাই এবং প্রত্যেকটি সর্গের মধ্যেও একটি মাত্র স্বাধীন এবং 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবের প্রকাশ হইয়াছে । সুতরাং এই স্থৃত্রে ইহাদের মধ্য 
দিয় গীতিকবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ৷ অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। প্রেমই গীতিকবিতার মুখ্য বিষয়, "বীরাঙ্গনা 
কাব্যের মধ্য দিয়াও নরনারীর প্রেমেরই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ 
পাইয়াছে, ছুই একটির মধ্যে সামান্ত ব্যতিক্রম আছে মাত্র । কিন্তু 
ব্যতিক্রমগ্চলি বিশ্লেষণ করিলেও বুঝিতে পার! যাইবে যে, ইহাদের 
ভিত্তিমূলে গৌণতঃ প্রেমের অন্ুভূতিই বর্তমান আছে, প্রেমের অধিকারই 
কখনও নায়িকাকে নায়কের প্রতি মুখরা কিংবা অভিমানিনী করিয়া 
তুলিয়াছে। সুতরাং প্রেমানুভৃতির যে একটি সর্বজনীনত্ব আছে, 
বীরাঙ্গ“। কাব্যের নাপীচরিত্রগুলি তাহা হইতে বঞ্চিত নহে এবং 
সেই স্ুত্রেই প্রায় ছুই হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াও উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি মধুস্ুদনের সঙ্গে ইতালীয় কবি ওভিদ 
একাত্মতা অচ্ুভব করিতে পারিয়াছেন। 

পূর্ববর্তী আলোচনায় একটি কথা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইতালীয় 
কবি ওভিদ যখন তাহার কাব্য রচন। করেন, তখন তিনি তাহার কাব্যের 
প্রতিটি সর্গের প্রীরস্তে কোন ভূমিকা যোগ করেন নাই, “ববর্তী কালে 
তাহার গ্রন্থের ধাহারা সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহারাই হহার প্রতি 
সর্গের প্রারম্ভে একটি করিয়া ভূমিকা যোজনা করিয়াছেন। মধুস্থদন ও 
ওভিদের মূল গ্রন্থের পরিবর্তে পরবর্তী গ্রন্থ-সম্পাদকদিগের অনুকরণে 
তাহার কাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রারস্তেই এক একটি ভূমিকা যোজনা 
করিয়াছেন। এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য মূলক । ওভিদ যখন তাহার 
কাব্য রচনা করেন, তখন গ্রীক পুরাণের কাহিনী সমাজে এত জনপ্রিয় 
ছিল যে, তাহাদিগকে পরিচিত করিয়। দিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না । 
পরবর্তী কালে গ্রীক পুরাণের কাহিনী অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত হইয়া 
আসিবার সময়ই এই ভূমিকাগুলি রচিত হইয়াছিল, মধুস্দন এই ক্ষেত্রে 
ইংরেজ গ্রন্থ-সম্পাদকদিগেরই অনুকরণ করিয়াছেন। নতুবা ওভিদ 


১১৬ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


যেমন তাহার কাব্যের গণ্ঠ ভূমিকা রচনার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করেন নাই, মধুস্দনও তাহা করিতেন না। এই ভূমিক! দ্বারা বিভিন্ন 
পত্রিকাগুলির গীতিধর্মিতায় আঘাত লাগিয়াছে, এ কথা সত্য ; কারণ, 
ভূমিকাগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই এক একটি আখ্যায়িকা (08050100) 
আছে। হ্ৃতরাং এই ভূমিকা সর্গগুলির অন্তনিবিষ্ট হইলে ইহাদের 
মধ্যেও একটু আখ্যায়িকার প্রভাব আসিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা 
এই যে, “বীবাঙ্গন৷ কাব্যে'র প্রতিটি সর্গ এক একটি যেমন স্বাধীন 
কবিতা, তেমনই ইহাদের প্রত্যেকটিরই উক্ত ভূমিক! নিরপেক্ষ ন্বয়ং- 
সম্পুর্ণ পরিচয় আছে-_-ভূমিকাগুলি ইহাদেব মধ্যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, 
ইহাদিগকে একেবারে বাদ দিয়াও প্রতিটি সর্গের বস আস্বাদন কিংবা অর্থ 
পবিগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় নাঁ। যেমন প্রথম সর্গেব 
পরিচয়ৰপে যদি “হুম্মস্তের প্রতি শকুস্তলা” এই কথাগুলিই থাকে, তবেই 
যথেষ্ট ; ইহার বেশী আর কিছু ইহার সম্বন্ধে বলিবার প্রয়োজন আছে 
কিনা সন্দেহ। গ্রীতিকবিতার কোন ভূমিকার প্রয়োজন হয় না 

কারণ, ইহার বহিমুর্খী কোন পবিচয় নাই ; ইহার মধ্যে কেবল 
অন্তমু্থী অনুভূতিই আছে, এই অনুভূতি সর্বজনীন বলিয়াই পরিচাধিকা 
কিংবা ভূমিক। ব্যতীতই সর্বকাল এবং সর্বদেশের বিদগ্ধ মন তাহ! 
উপলব্ধি করিতে পারে । “বীরাঙ্গন কাব্য'ও যদি ইহার ভূমিক1 ব্যতীত 
বুঝিতে না পার! যায়, তবে গীতিকবিত৷ হিসাবে ইহা ব্যর্থ । কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে এখানে তাহ! হয় নাই । ধাহার! হত্মস্ত ও শকুম্তলার বৃত্তান্ত নাও 
জানেন, তণহারাও যদি ইহার ভূমিকা পাঠ না করিয়াও ইহার রস 
আন্বাদন করিতে পারেন, তবেই গীতিকবিতা বপে ইহা! সার্থক । 
“বীরাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে গীতিকবিতার এই দাবী যে পূর্ণ হইয়াছে, 
তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। *হুম্বস্তের প্রতি 
শকুস্তলা'য় প্রণয়ের প্রথম আন্বাদকারিণী এক শাশ্বতী নারীর যৌবনের 
উচ্ছুল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার গোপন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র । এই 
বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে ইহার কোন ভূমিকা পাঠ করিবার প্রয়োজন করে 
না-_ছুম্বস্ত যে কে, তিনি হস্তিনাপুরে কিংবা কৌশন্বীতে রাজত্ব করিতেন, 


“বীরাঙ্গনা কাব্য' ও গীতিকবিতা ১১৭ 


শকুস্তলাই বকে, তিনি বিশ্বামিত্রেরই কন্যা কিংবা কথমুনিরই ছুহিতা, 
তাহা জানিবার কিছুই প্রয়োজন করে না। ইহাই গীতিকবিতার একটি 
বিশিষ্ট গুণ, “বীরাঙ্গনা কাব্য এই গুণ হইতে বঞ্চিত নহে। “বীরাঙ্গনা 
কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ অর্থাৎ 'সোমের প্রতি তারা'র পত্রিকাটি সম্পর্কেও 
এই কথাই প্রযোজ্য । ইহার সম্পর্কে এই বিষয়টি বুঝিতে ন৷ পারিবার 
জন্যই ইহার নান! প্রকার অর্থ করিয়া! কোন কোন রক্ষণশীল সমালোচক 
ইহার সম্পর্কে নৈতিক আপত্তির কথা তুলিয়াছেন। এখানে তারা হিন্দু 
পুরাণোক্ত দেবগুরু বৃহস্পতির পত্বী বলিয়া মনে করিবার কিছুই কারণ 
নাই । কারণ, “বীরাঙ্গনা কাব্য” যে পুরাণ নহে, গীতিকাব্য মাত্র সে 
সম্পর্কে ত কাহারও কোন সংশয় থাকিবার কথা নহে। ইহা! যদি 
পুরাণ কিংবা এঁতিহোর অনুসরণকারিণী ( €:9910008] ) কোন বচন! 
হইত, তবে ইহার সম্পর্কে এই আপত্তি উঠিতে পারিত | ইহা! গীতি- 
কবিতার প্রেরণায় রচিত, দেবগুরু বৃহস্পতি কিংবা তাহার দাম্পত্য 
জীবনের কোন কথাই ইহাতে নাই । আভাসে কিংব! ইঙ্লিতে ইহার 
মধ্যে পৌরাণিক কোন কাহিনী প্রবেশ করিতে পারে নাই । প্রাচীন 
ইতালীর সামাজিক জীবনাশ্রিত নারীচরিত্রের যে পরিচয় মহাকবি 
ওভিদের রচনার ভিতর দিয়। প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া 
মধুন্দন ইহাতে এক ছূর্দম লালসাময়ী নারীর মশৌভাব ব্যন্তু বয়াছেন। 
ইহার সঙ্গে প্রাচীন ইতালীয় সমাজের নারীচরিত্রেরই সম্পর্ক, প্রাচীন 
ভারতের পৌরাণিক নারীচরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই । এমন কি, কবি 
ওভিদ যেমন তাহার যুগের কাব্য রচনার একটি সাধারণ ধারা অনুসরণ 
করিয়াই তাহার কাব্যে প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক চরিত্রের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, মধুন্ুদনও তাহারই অনুকরণে ভারতীয় পুরাণ হইতে 
কতকগুলি নাম ও তাহাদের কতকগুলি বহিমু্খী পরিচয় সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন মাত্র, কিস্তু ইহাদের মধ্যে ভারতীয় পুরাণের আত্মাটি আনিয়া 
সংযোগ করেন নাই-_সেইজন্য তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। 
হৃতরাং যে সকল রক্ষণশীল সমালোচক “তারার চরিত্রকে কলুষিত 
করিবার জন্য" মধুস্ুদন “বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহার সম্পকিত সর্গটি রচন! 


১১৮ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন এবং মধুস্থদনের উপর সেইজন্য 
দোষারোপ করিয়। থাকেন, তাহারা তাহাদের নিজেদের মনঃকল্লিত ছায়া 
মৃতি দেখিয়াই চমকাইয়! উঠেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ইহা হিন্দু পৌরাণিক 
সোম কিংবা তারার কোন বৃত্তাস্তই নহে-__বিশিষ্ট একটি সমাজ রূপের 
প্রতিনিধি হইয়াও ইহার! চিরস্তন নরনারীর শাশ্বত জৈববৃত্তির প্রতিনিধি। 
ওভিদের যুগে ইতালীতেও ইহারা যেমন বর্তমান ছিল, মধুস্দনের যুগে 
বাংলাদেশেও ইহারা তেমনই বর্তমান ছিল । ইহারা নিবিশেষ মাত্র, 
কোন ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শে গণ্ভীর মধ্যে ইহাদের কেহই সীমাবদ্ধ 
নহে। বিষয়টি এই দৃষ্টি দ্বারা আমর! বুঝিবার কোনদিন প্রয়াস করি 
নাই বলিয়াই ইহার সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণার অন্ত নাই । 

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ভাষা কেবলমাত্র ষে মধুস্দন রচিত গীতিকাব্য- 
ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, তাহাই নহে-_ইহ৷ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
গীতিকাব্য-ভাষার আদর্শস্থানীয় ভাষা । বাহিরের দিক হইতে ইহাতে 
যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবন্ৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হইতে পারে 
যে, ইহা! সম্ভবতঃ মহাকাব্যোচিত গুরুগম্ভীর ভাষায় রচিত । কিন্তু এই 
কথ সত্য নহে। অমিত্রাক্ষর ছন্দকে মধুস্দরন সপ্তন্বর1 বাশীর মত ব্যবহার 
করিয়াছেন; ইহাতে বীর, করুণ, বীভৎস বিভিন্ন রসের সার্থক স্যষ্ট 
করিয়াও মধুসদন ইহা দ্বারা গীতিকবিতান্ুলভ মধুর রস স্থষ্টিতে অধিকতর 
সার্থকতা দেখাইয়াছেন । এই বিষয়ে মধুনুদনের 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য' 
এবং “বীরাঙ্গন। কাব্য" এক সুত্রে গ্রাথিত। মহাকাব্যেও যেমন মধুস্‌দনের 
বীররস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, একান্ত প্রেম-বিষয়ক রচন। 
“বীবাঙ্গনা কাব্য ও তাহা সম্ভব হয় নাই । একদিকে বিষয় গুণ অপর- 
দিকে মধুসুদনের স্বাভাবিক গীতিগ্রাণত1 এই উভয়ের সংমিশ্রণে “বীরাঙ্গনা 
কাব্য মধুনুদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিধর্মীর রচনা । ইহার মধ্যে আদর্শ 
গীতিকবিতার ভাষ! ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পদে পদে মিল না থাকিলেও 
ইহার মধ্যে যে গ্ীতিম্ুর বন্কৃত হইয়াছে, তাহা কোন কালেরই বাংলা 
গ্ীতিকবিতার অযোগ্য নহে । একটিমাত্র অংশ এখানে উদ্ধৃত কর! যায় 
“সোমের প্রতি. তারা” পত্রিকার উপসংহারে মধুস্দন লিখিয়াছেন ঃ 


“বীরাঙ্গনা কাব্য ও গীতিকবিতা ১১৯ 


লিখিহ্থ লেখন বসি একাকিনী বনে, 

কাপি ভয়ে, কাদি খেদে ! মরিয়া! সরমে ! 

লয়ে ফুলবৃস্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে 

লিখিছু ! ক্ষমিও দৌষ দয়াসিন্ধু তুমি ! 

এই ভাষ। সর্বকালেরই বাংলার উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার ভাষা, সরল 
অথচ গীতিধমীর ভাষায় অন্তরের সলজ্জব অনুভূতির সহজ অভিব্যক্তি 
এখানে যে অপুৰ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা! সকলেই অনুভব 
করিতে পারিবেন । 
ভাষার গীতিকাব্যস্থলভ সরলতা “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একটি বিশিষ্ট 

গুণ । এমন কি, “মেঘনাদবধ কাব্যে" সর্বত্র এই গুণ প্রকাশ পায় নাই | 
“তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া “চতুর্দশপদী কবিতাবলী' 
রচনা পর্বস্ত মধুনৃদনের কাব্যভাষার একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ 
করা যায় । দেখিতে পাওয়া যায়, রচনার দিক দিয়া “তিলোত্বমা-সম্ভব 
কাব্যে'র যে ত্রুটি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়৷ গিয়া “বীরাঙ্গনা 
কাব্যে ইহা একটি বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে । চতুর্ঘশপদী 
কবিতাবলী' তাহার সর্বশেষ রচনা! হইলেও, প্রথম হইতে একটি 
নিরবচ্ছিন্ন ধারা অনুসরণ করিয়। স্বাভাবিক পরিণতি পর্যস্ত তাহার যে 
রচনাটি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, তাহাই "বীরাঙ্গনা কাব । কারণ, 
'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার পূর্বে তাহার কাব্য-সাধনার মধ্যে একটি 
ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল ; সেইজন্য ইহার আঙ্গিক, ভাব এবং রস তাহার 
পূর্ববর্তী রচনাগুলি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। মধুনুদনের মধ্যে যে 
স্বাভাবিক গীতিপ্রাণতার অস্তিত্ব ছিল, তাহ! তাহার মহাকাব্য ছুইখানির 
মধ্যে সহজ মুক্তিলাভ করিতে পাঁরে নাই, বারবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া 
গিয়াছে ; '্রজাঙ্গন! কাব্য” ও “বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহারই সহজ স্ফৃতির 
কোন অন্তরায় ছিল ন1; 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে' টত্তীর্ণ হইয়। তিনি “বীরাঙ্গন। 
কাব্যের জগতে যখন গিয়া পেঁছিলেন তখন তাহার মধ্যে মহাকাব্যের 
আর বিশেষ কোনও প্রেরণা অবশিষ্ট রহিল না । সেইজন্য রচনার দিক 
দিয়া গীতিকবিতারূপেই ইহ! সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে। 


১২০ গীতি-কবি শ্রীমধুমৃদন 


মধুসদনের জীবনীকার স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বহু লিখিয়াছেন যে, 
“বীরাঙ্গনা! কাব্যে” মধুস্ুদনের গম্ভীর ও কোমল ভাবের একত্র সম্মেলন 
হইয়াছে। এই কথাটি একটু বিচার করিয়া দেখ প্রয়োজন। 'কোমল 
ভাব" বলিতে এখানে যে গীতিকবিতাস্বলভ মনোভাব মনে করা 
হইয়াছে, তাহা! সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে । 'বীরাঙ্গন৷ কাব্যে" 
এই ভাবের যে অভাব নাই এবং প্রধানতঃ ইহা ইহারই উপর রচিত 
হইয়াছে, সে কথা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । 

তবে “গম্ভীর ভাব' বলিতে এখানে কি মনে কর! হইয়াছে, তাহাই 
দেখ! যাক্‌। উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হান্তটটুল কিংবা লঘু বিষয়ক 
কৌতুকাশ্রিত নহে, জীবনের গভীরতম সত্যের উপলব্ধিই উৎকৃষ্ট 
গীতিকাব্যের বিষয়; স্থতরাং যে ভাব গম্ভীর, তাহা যে কেবলমাত্র 
মহাকাব্যেরই বহিমুঁখী বিষয়, তাহা নহে-_তাহ গীতিকবিতারও বিষয় । 
মহাকাব্যের বহিমু্খী বিস্তার গীতিকবিতায় নাই সত্য, কিন্তু অন্তর্ুখী 
গভীরতায়ই ইহার গাস্তীর্ধের স্থ্টি হইয়া থাকে । সুতরাং গার্তীর্ঘ ও 
কোমলতা! উভয়ই গীতিকবিতারই গুণ এবং কেবলমাত্র গান্ভীধ 
মহাকাব্যের গুণ-_ কোমলতার স্থান মহাকাব্যে অত্যন্ত সন্কীর্ণ ।” সুতরাং 
“বীরাঙ্গন। কাব্যে" গীতিকবিতার উৎকৃষ্ট গুণের সন্ধান পাওয়ার জন্তাই 
মধূুস্দনের জীবনীকার ইহাতে “গম্ভীর ও “কোমল"' ভাবের একত্র 
সমাবেশ অনুভব করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের গীতিকাঁব্যের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
গুণ-_তাহার মধ্যেও ভাবের গভীরতা এবং রচনার কোমলতা পাঠকের 
মনে গীতিনুরটি জাগাইয়! তুলে । 


৪ 
কবি-মানগ 


গীতিকবিতার প্রধান ধর্ম এই যে, ইহাতে কবির নিজস্ব একট! সন্তা 
অতি সহজেই ধরা পড়ে, মহাকাব্যের মধ্যে তাহ। গোপন হইয়া থাকে । 
প্রতোক গীতিকবিতার মধ্য দিয়াই কবির নিজস্ব একটি বক্তব্য বিষয় 
প্রকাশ পায়, বিষয়টি কবির নিজন্ব হইয়াও সর্বজনীন হইয়৷ উঠিবার জন্য 
ইহা সাহিত্যের অন্তভক্ত হইবার যোগ্য হয়, নতুবা ইহা! কবির জীবন- 
কথা মাত্রই হইত। “মেঘনাদবধ কাব্য” বহিমুর্ধী পরিচয়ে মহাকাব্য 
হওয়া সত্বেও ইহার মধ্য দিয়া! মধুস্দনের কবি-মানসের বিশিষ্ট একটি 
পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে। এই গুণে ইহা! প্রাচীন মহাকাব্যের 
লক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইলেও সার্থক রোমান্টিক কাব্য হইবার যোগ্যতা 
লাভ করিয়াছে । «বীরাঙ্গনা কাব্য'ও যদি গীতিকাব্যধর্মী হইয়া থাকে, 
তবে ইহার মধ্য দিয়! মধুস্দনের বিশিষ্ট কবি-মানসের অভিব্যক্তি অস্পষ্ট 
হইয়া থাকিবার কথা নহে । স্ত্বতরাং তাহার পয়িচয় কি, তাহা এখানে 
বিচার করিয়। দেখা যাইতে পারে । 

নারীর মনোভাবই “বীরাঙ্গনা কাব্যের অবলম্বন । স্রতরাং নারী 
সম্পর্কিত কবির বিশিষ্ট কোন নিজস্ব ধারণা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ 
পাওয়াই স্বাভাবিক । বিশেষতঃ একথা সকলেই জানেন, মধুস্থদনের 
সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যে তাহার জননী-চরিত্রের প্রভাব বিশেষ 
সক্রিয় ছিল । তাহার জননীর প্রতি বিলাসী পিতার অবহেলার জন্যই 
তাহার পারিবারিক জীবনের স্যাচ্ছন্দ্য অনেকখানি দূর হইয়াছিল । 
তাহার ফলে পরবর্তা জীবনে তাহার সাহিত্য-চিন্তার মধ্যেও তাহার 
প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার উপর উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালীর নব প্রবুদ্ধ জাতীয় চেতনায় নারী যে ক্রমে একটি সম্মানিত 
স্থানের অধিকারী হইতে চলিয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে স্তাহার 
কবি-হৃদয় মুক্ত থাকিবার কথা ছিল নাঁ। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, 


১২২ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা। ও স্ত্রীস্বাধীনতা 
প্রচার ইত্যাদির ভিতর দিয় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগ্রত 
হিন্দু সমাজ যে ভাবে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার পাশ্চাত্য শিক্ষিত মন 
ইহার প্রতি যে পূর্ণ সহামুভূতিসম্পন্ন থাকিবে, তাহ! নিতান্তই স্বাভাবিক । 
তাহারই ফলন্বরূপ মধুসুদনের “মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলা, সীতা ও 
সরম! চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে । 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুস্দনের সঙ্গে 
ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষাগত যে এঁক্যই দেখ! যাক না! কেন, 'মেঘনাদ- 
বধ কাব্যে'র মধ্যেই মধুস্দন এঁতিহোর অনুসরণ করিয়াও নিজন্ব 
প্রতিভার স্বাক্ষর চিহ্নতি করিয়াছেন । সেইজন্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে' 
লহনা, খুল্লন৷, চণ্ডী, মনসা, বিগ্ভার পরিবর্তে প্রমীলা, সরমা ও সীতাকে 
পাইলাম। সীতা এঁতিহোর ভিতর দিয়া আসিলেও প্রমীলা! কিংবা 
সরম। বাংল। সাহিত্যে অভিনব রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল । উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের যুগে নারীজাতি সম্পর্কে তাহার 
যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হইয়াছিল, প্রমীলা ও সরমার মধ্যে 
তাহারই প্রকাশ হইয়াছে। স্থতরাং এ'কথা আশা করা কিছুই 
অন্বাভাবিক নহে যে, সেই যুগেই যখন মধুসুদন কেবলমাত্র নীরীচরিত্র- 
ভিত্তিক আনুপুবিক একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখন 
তাহার মধ্যেও নারীবিষয়ক তাহার এই ধারণা ও বিশ্বাসই প্রকাশ 
পাইবে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাহাই হইয়াছে? “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 
মধ্যে কি আমরা প্রমীলা, সরমা কিংবা! সীতাকে পাইয়াছি £ এই কথা 
সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তাহ। পাই নাই । অথচ 
“মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পর মধুসূদনের নিকট তাহাই আশা করা 
নিতান্ত অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। নারী সম্পঞ্কিত যে শ্রদ্ধাবোধ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার 
প্রতি মধুস্থদনের স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল, মধুসুদন একান্তভাবে তাহার 
উপর নির্ভর করিয়াই তাহার “বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন নাই । 
ইহার মধ্যে সীতা, প্রমীল! কিংবা সরম! ত নাই-ই, এমন কি রক্গলালের 
*পল্সিনী”, “কর্মদেবী' কিংব। 'শূরমুন্দরী”ও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । 


কবি-মানস ১২৩ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারী সম্পর্কিত যে যুগ-চেতনার 
বিকাশ হইতেছিল, তাহার সঙ্গে “বীরাঙ্গনা! কাব্যের যোগ খুব নিবিড় 
নহে। এই সম্পর্কে “বীরাঙ্গনা কাব্যের ছুই একটি পত্রিকার কথ! 
কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে । *নীলধ্বজের প্রতি জনা"-সর্গটির 
কথা ন্মরণ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহার মধ্যে যুগ-চেতনার 
অভাব নাই । লক্ষ্মীবাই'র বীরত্ব সেদিন এই দেশের সমাজকে আকৃষ্ট 
করিয়াছিল, তাহারই প্রেরণা এই সর্গ রচনায় কার্ধকরী হইয়াছে, ইহার 
মধ্যে প্রমীলার অন্ুসরণও দেখা যায় । কিন্তু এই কথা সত্য নহে । জনা 
চরিত্রে প্রমীলাব গৌরব প্রকাশ পাইতে পারে নাই । বিশেষতঃ জননী ও 
সমাজ্জী জনা মহাভারতের কতকগুলি সবজন শ্রদ্ধেয় চরিত্র সম্পকে 
এমন অশিষ্ট ভাষ। ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার উপব হইতে পাঠকের 
সহানুভূতির ভ।বও দুর হইয়া যায়। প্রমীলা তাহার বাক্য ও আচরণে 
রাজকুলোচিত মর্ধাদা সর্বত্র রক্ষা করিয়াছেন, সেইজন্য তাহার প্রতি 
'ঠিকের শ্রদ্ধা আনুপূবিক অটুট রহিয়াছে । বরং এই কথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, মধুস্থদনের পরবতী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
তাহার 'জনা" নাটকের জনার চরিত্র যে ভাবেই অঙ্কিত করুন, তাহার মধ্য 
দিয়া কোন হীনত প্রকাশ করেন নাই । নারী চরিত্র সম্পক্কিত শ্রদ্ধার 
বিকাশ যে সমাজের মধ্যে সেদিন সম্ভব হইয়াছিল, তাহারই একটি বিশিষ্ট 
পৌরাণিক চরিত্রেব মুখে এই ভাষার ব্যবহার কেবলমাঞ্জ এ বিশেষ 
চরিত্রের প্রতিই যে অশ্রদ্ধার পরিচায়ক, তাহ নহে-_সমগ্র নারী জাতি 
সম্পর্কেই অবিশ্বাসের পরিচায়ক । রাজমহিষী ও বীরপুত্র-প্রসবিনী 
প্রবীরের জননী জন স্বামীর প্রতি তাহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 


নরনাবায়ণ-জ্ঞানে, শুনিমু, পুজিছ 

পার্থে, রাজা, ভক্তিভাবে,_-এ কি ভ্রান্তি তব? 
হায়, ভোজবাল! কুস্তী--কে না জানে তারে, 
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জনে 

(কি লজ্জা, ) কি গুণে তুমি পুঁজ, রাজরধি, 
নর-নারায়ণ জ্ঞানে? 


১২৪ সীতি-কবি ভ্ীমধুস্থদন 


দ্বৈপায়ন খাষি 
পাষগু-কীর্তন-গান গায়েন সতত। 
সত্যবতীস্ত ব্যাস বিখ্যাত জগতে ! 
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! কবিল 
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধুছয়ে 
ধর্মমতি ! 

রং না ও শা সং 

তবে যদ্দি অবতীর্ণ ভবে 
পার্থবপে পীতান্বর, কোথা পল্মালয 
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী । 
শাস্তুভীর যোগ্য বধু পৌবব-সরসে 
নলিনী ! অলির সখী, রবির অধীনী, 
সমীরণ-প্রিয়৷ । ধিক্‌, হাসি আসে মৃখে, 
( হেন দুঃখে ) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা। 
লোক-মাতা বমা কি হে এভ্রষ্টা বমণী ? 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজে নারী সম্পর্কিত যে বিশ্বাস 
ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, মধুস্থদনের এই রচনায় তাহার কোন 
প্রকাশ দেখ! যায় না। *মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলাও বীরাঙ্গনা, 
মধুস্দন “বীরাঙ্গন। কাব্যে'র জনাকেও তাহারই মত বীরাঙ্গনা বপেই যদি 
চিত্রিত করিতে চাহিয়া থাকেন, তবে তাহার সেই উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ 
হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অথচ ইহার কারণ কি? 

এই কথা মনে হইতে পারে যে, মধুন্থদন এখানে ইতালীয় কৰি 
ওভিদকে অন্ধ ভাবে অনুসরণ করিবার জন্যই বুঝি বা ইহার মধ্যে যুগ- 
চেতন! কিংবা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ উভয়কেই অবহেলা করিয়াছেন । 
কিন্তু 'নীলধ্বজের প্রতি জন” পত্রিকায় তিনি ওভিদের কোন পত্রিকার 
অন্ধ অনুসরণ করেন নাই-_কারণ, তাহাতে কোন বীর নারীচরিত্র নাই, 
তাহারা সকলেই প্রেমিকা । মধুস্্দনের “বীরাঙ্গনা কাব্যে" একমাত্র 
জনাই প্রেমিকা নহে, সে উচ্চ ক্ষাত্রনীতির আদর্শে উদুদ্ধা।; অথচ 
মধুস্দন তাহার চারিত্রিক মর্ধাদা রক্ষা! করিতে পারেন নাই । জনা চরিত্র 


কবি-মানস | ১২৫ 


প্রমীলার আদর্শে রচিত নহে। অথচ তাহার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ 
রূপায়িত করা অসম্ভব ছিল না। বরং প্রমীলা চরিত্র রন! করিবার পর 
“বীরাঙ্গন। কাব্যে' তাহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল । 

ইতালীয় কবি ওভিদের আদর্শ “বীরাঙ্গনা! কাব্য" রচনার সময় 
মধুস্দনের সম্মুখে থাকিলেও, তিনি সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও রামায়ণ 
মহাভারত সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তাহার জীবনে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল--এই কথা! বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিবার যোগ্য । উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর যুগচেতনার সঙ্গে 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজ-জীবনের দুস্তর বিরোধ ছিল-_-উভয়ের 
মধ্য দিয়া সামগ্তন্ত স্থাপন সর্বদাই মধুস্দনের পক্ষে ষে সম্ভব হইয়াছে, 
তাহা নহে। কোন কোন সময় পুরাণের প্রভাবও তাহার কবি-মানস 
কিংবা বুগম।ণস উভয়কেই আচ্ছন্ন করিয়! দিয়াছে ; এই ক্ষেত্রেও তাহাই 
হইয়াছে । জনার আত্মায় নবধুগের যে শক্তিই সঞ্চারিত হউক না কেন, 
তাহার তৃষ্টি হইতে তখনও প্রাচীন যুগের জীর্ণ সংস্কার কিছুতেই দুর 
হইতে পারে নাই । কিন্তু প্রমীলার আত্মায় যেমন নৃতন যুগের শক্তি, 
তেমনই তাহার দৃষ্টির মধ্যেও সম্মুখের উদার নভোমগুলের প্রতি লক্ষ্য ছিল। 
বীরাঙ্গনা কাব্যে এই গুণ প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই কেবল মাত্র জন! 
কেন, কোন চরিত্রেই প্রমীলার শক্তি অনুভূত হয় না। বহিরঙ্গে যে 
একাই থাকুক, 'বীরাঙ্গন! কাব্য' “মেঘনাদবধ কাব্য' অনুসারী রচনা নহে, 
ইহার পরিকল্পনা ও চরিত্র রূপায়ণ উভয়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার কারণ, 
“মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় যে স্বাধীনতা তাহার ছিল, ওভিদকে 
অনুসরণ করিতে গিয়। “বীরাঙ্গনা কাব্যে” তাহা তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, 
স্তুতরাং “ম্ঘেনাদবধ কাব্যে, যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, “বীরাঙ্গনা 
কাব্যে' তাহা পায় নাই । “বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুস্ুদন নারী সম্পকিত 
নিজন্ব মনোভাব প্রকাশ করিবার যে স্থযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার 
সছ্যবহার করেন নাই । “মেঘনাদবধ কাব্যের পরিমিত পরিসরের 
মধ্যেও তিনি নারীর পায়ে যে শ্রদ্ধার পুম্পাঞ্জলি দিবার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, “বীরাঙ্গনা কাব্যের বিস্তৃততর পরিবেশের মধ্যেও তিনি সেই 


১২৬ _.. শীতি-কবি শ্রীমধুসদন 


ম্যোগের সছ্যবহার করিতে পারেন নাই। 'বীরাঙ্গন! কাব্য মধুস্থদনের 
নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নহে। ইহার ভিতর দিয়া মধূল্দনের যুগ্গচেতন! 
অপেক্ষা এঁতিহাকে অনুসরণ করিবারই প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায়, সেই 
এঁতিহা আনুপৃধিক ভারতীয়ও নহে, বহুলাংশে প্রাচীন ইতালীয় । 
সেইজন্য ইহাতে স্বাঙ্গীকরণ ও সমম্বয়ের অভাবও অপরিহার্য হইয়াছে । 
“মেঘনাদবধ কাব্য' ও *চতুর্ঘশিপদদী কবিতাবলী" পাঠ করিলে দেখ 

যায়, মধুসূদন সীতাঁচরিত্রটির সম্পর্কে স্ত্রগভীর শ্রদ্ধাবোধ পোষণ 
করিতেন। “মেঘনাদবধ কাব্যের' বিভিন্ন সর্গে বিশেষত চতুর্থ সর্গে 
'সীতা ও সরমা'র কথোপকথনের ভিতর দিয়া সীতার প্রতি মধুসুদন যে 
সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাহারও দৃষ্টির অগোচর 
থাকিতে পারে না । তাহার “তুর্ঘশিপদী কবিতাবলী'র সীতাদেবী নামক 
কবিতাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য । তিনি তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধা! নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন £ 

অন্গক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, 

বৈদেহি! কখন দেখি, মুদদ্দিত নয়নে, 

একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে 

চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ চন্দরকলা যথা 

আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হাঁ, বহে বৃথা 

পল্মাক্ষি, ও চক্ষু হতে অশ্রুধারা ঘনে। 

কোথা দাশরথি শুর-_-কোথা মহারথা 

দেবর লক্ষণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ? 

কি সাহসে, স্থকেশিনি, হরিল তোমারে 

রাক্ষস? জানে না মুঢ়, কি ঘটিবে পরে। 

বাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আধারে £ 

জ্ঞান-ববি, যবে বিধি বিড়ম্বনা! করে, 

মঙ্জিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসরে ! 

ভূকম্পনে ছ্বীপ ঘথা অতল সাগরে। 

নারীর এই পরিচয় "বীরাঙ্গনা কাব্যে নাই। ইহার মধ্য দিয়া 

সীতাচরিত্রের প্রতি কবি-হদয়ের যে শ্রদ্ধা! প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ। 


কবি-মানস ১২৭ 


এঁতিহাকে অনুসরণ করিয়াও যুগাশ্রয়ী, প্রমীল! কিংব1 সরমার মধ্যে 
এতিহাকে অন্ুলরণ করা না হইলেও যুগচেতনা স্তাহাদিগের মধ্যে 
সঞ্চারিত হইয়া! তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছে । 'বীরাঙ্গন কাব্যে 
এই শ্রেণীর নারী-চরিত্রের একান্ত অভাব দেখ যায় । 

শকুস্তলার জীবনের ছুইটি অধ্যায়, একটি কথ্থমুণির আশ্রমে তাহার 
জীবন, দ্বিতীয় মারীচের আশ্রমে তাহার জীবন, তাহার জীবনের এই 
দুইটি অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে শকুস্তল1 চরিত্রের যে মহিমা 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সীতা চরিত্রের অন্থবপ ; কিন্তু তাহা সত্তেও 
সধুমুদন তাহার জীবনের প্রথম অধ্যায়টিকে উপজীব্য করিয়া তাহাকে 
সাধারণ প্রোধিতভর্তৃক1 নায়িকার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারিলেন 
না। সীতার মধ্যে যে মহিমার সন্ধান পাইয়াছিলেন, শকুস্তলাব মধ্য 
হইতে ত'হ। সন্ধান করিয়া লইলেন না । একদিক দিয়া ইতালীয় কৰি 
ওভিদের আদর্শ এবং অন্যদিক দিয়া সংস্কৃত সাহিত্য অনুসরণই যে 
ইহার কারণ, তাহ! অস্বীকার করিবাৰ উপায় নাই । বহিমুর্ষী এই 
সকল প্রভাবের ফলে তাহার ব্যক্তি-চেতনা যে এখানে সম্পূর্ণ সক্রিয় 
হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাই ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 


€ 
ঘুগ-চেতন। 

পূর্ববতী আলোচন! হইতে এই কথা বুঝিতে পারা গেল যে, 
মেঘনাদবধ কাব্য' যেমন মধুস্থদনের সকল বিষয়ক প্রতিনিধি-মূলক রচনা, 
“বীরাঙ্গনা কাব্য' তাহ নহে; ইহাতে মধুনুদনের ব্যক্তি-চেতনার স্বাধীন ও 
স্বাভাবিক শ্ফৃতির যে অন্তরায় স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া 
ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগ্রত সমাজ সম্পক্কিত 
মনোভাব পরিপূর্ণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ইহা প্রধানত 
অনুকরণজাত রচনা, রচনার ষে বহির্মুখী গুণই ইহার মধ্যে প্রকাশ পাক, 
ইহার অস্তরাত্মায় সেই শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তথাপি 
এই কথা কি সত্য যে ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর নব প্রবুদ্ধ 
বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তার কোন যোগ নাই ? বিষয়টি একটু 
বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য । 

স্মরণ রাখতে হইবে যে, “বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রেম-বিষয়ক রচন। ; 
প্রেমের বিষয় একান্তভাবে একটি যুগকেই সুদ বন্ধনে আশ্রয় করে 
না_ ইহা শাশ্বত এবং যুগোত্তীর্ণ হওয়াই ইহার ধর্ম। প্রমীলার চিত্রে 
প্রেমই একমাত্র পরিচয় ছিল না, কিংবা! সেই পরিচয়ের মধ্যে যুগচিহও 
কিছুমাত্র নাই। তাহার উচ্চ আত্মমর্ধাদাবৌধ 'তাহার চরিত্রের একটি 
প্রধান গুণ, তাহাই প্রধানত তাহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছে । 
নারীসমাজেও সেদিন ব্যক্তিত্বাতন্ত্র্যের যে অধিকার এই দেশের নৃতন 
সমাজ স্বীকার করিতেছিল, তাহা অনুসরণ করিয়া তাহার আবির্ভাব 
হইয়াছিল বলিয়া “মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে এই চরিত্রটি একটি বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকাগণ প্রত্যেকেই 
প্রণয়াম্পদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত 
করিয়া দিয়াছে । “জনা' যে ইহার ব্যতিক্রম স্থ্টি করিয়াছে, ইহার 
কারণ, জনার প্রেমিকা-সতার কোন পরিচয় ইহাতে নাই । সেইজন্যই 
জনা বিশিষ্ট । জনা ব্যতীত আর সকল চরিত্রই প্রেমিকা ; তাহাদের 


যুগ-চেতন৷ ১২৯ 


প্রেমের পরিচয় প্রমীলার মত বীর্য ও বিক্রমের মধ্য দিয়! প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই, বরং তাহার পরিবর্তে প্রেমিকাদিগের নির্বিচার আত্মসমর্পণের মধ্য 
দিয় প্রকাশ পাইয়াছে। নারীচরিত্রের কেবলমাত্র ইহা একটি বিশেষ 
যুগের কথা নহে, ইহা সর্বকালের কথা ; সেইজন্যই বিশেৰ একটি যুগ 
আশ্রয় না করিয়া ইহা সকল যুগই আশ্রয় করিয়াছে । বিশেষত এই 
প্রেমের সম্মুখে কোন উচ্চ আদর্শও নাই, যদি বিশেষ কোন উচ্চ আদর্শ 
থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে ধুগচিহ ধর! পড়িত । "বীরাঙ্গনা কাব্য'র 
নায়িকাদিগের প্রেম দেহোত্তীর্ণ প্রেম নহে, নিতান্ত দেহাশ্রয়ী প্রেম-_-রূপ 
যৌবনের অঞ্জলি দিয়াই প্রেমিকাগণ প্রেমিককে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে, 
কোন ছুঃখোত্তীর্ণ তপঃসিদ্ধি দ্বারা নহে। স্তবুতরাং ইহা যেমন আদিম, 
তেমনই শাশ্বত প্রেম। স্ৃতরাং ইহার মধ্য দিয়া বিশিষ্ট যুগ-চেতনার 
অভিব্যক্তি সম্ভব হয় নাই। “সোমের প্রতি তারা” পত্রিকার মধ্যে এমন 
কথা কেহই দাবী করিতে পারিবেন না যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বাংলার সমাজ-জীবনের এই অধঃপতন দেখ! দিয়াছিল এবং তাহা অনুসরণ 
করিয়াই মধুশ্ুদন “বীরাঙ্গন! কাব্য” রচনা করিয়াছেন । যে কথা ইতালীয় 
কবি ওভিদের পক্ষে সত্য, মধুস্দনের পক্ষে তাহা সত্য ছিল না । 

তথাপি একটি পত্রিকার মধ্যে প্রেমের দেহোত্তীর্ণ পরিচয় যে এক 
উচ্চ নৈতিক আদর্শের স্থুত্রে বিধৃত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর 
উচ্চ নীতিবোধ দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা। অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই । পত্রিকাটির নাম *শাস্তম্থুর প্রতি জাহবী" | যে দেহাশ্রয়ী 
প্রেমের কথ! অন্যান্ত পত্রিকায় সাধারণত কীর্তন করা হইয়াছে, ইহার 
মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখ। যায় । মধু্দনের উপর বিদ্াস্থন্দর রচয়িতা 
ভারতচন্দ্রের প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 
নায়িকাগণ যে তাহার নায়িক। বিষ্ভার প্রভাব মুক্ত, তাহ লর্বত্র বলা যায় 
না। কিন্ত এই একটি মাত্র পত্রিকার নায়িকা চরিত্র ইহাদের মধ্যে 
একটি অপূর্ব ব্যতিক্রম স্থপ্টি করিয়াছে__ইহা দেহকে অতিক্রম করিয়া 
বহু দূর চলিয়। গিয়া এক সমূচ্চ মহিমায় প্রতিচিত হইয়াছে । জাহবী 
শাস্তস্গকে বলিতেছেন__ 
স্ীতি-কবি--৯ 


১৩০ শ্নীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 
পত্ীভাবে আর তুমি ভেবে! না আমারে। 
অসীম মহিমা তব ১ কুল-মান-ধনে 
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বগুলে ! 

১ দী বং নং 
পুর্বকথ। ভুলি, 
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ, 
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্্-নন্দিনী 
রুদ্রেন্্-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে । 


স্মরণ রাখিতে হইবে, 'বীরাঙ্গন! কাব্য' কাব্য, পুরাণ নহে। ম্তরাং 
ইহা! পৌরাণিক নীতি-কথা নহে, ইহার মধ্যে একটি সুগভীর জীবন সত্য 
আছে; তাহা৷ উপলব্ধির বিষয় তাহা কেবলমাত্র জ্ঞানগম্য নহে। প্রাচীন 
স্কৃত সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে আমর! যে সকল নারী- 
চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে জাহবীর স্বাতন্ত্ 
অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে । প্রেম ও প্রেমের তপস্তায় তাহাদেব যে 
গৌরবই প্রকাশ পাক না কেন, এখানে জাহ্কবী চরিত্রের মধ্যে ষে একটি 
সু ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ভারতীয় সাহিতো নারীচরিত্রে 
খুব নুলভ নহে। ইহার মধ্যে নারীচরিত্রের যে একটি স্বতন্ত্র মহিমার 
বিকাশ হইয়াছে, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের নারীর 
বাক্তিম্বাতন্ত্রের বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াই আসিয়াছে । ইহ! 
যেমন ইতালীয় কবি ওভিদের অনুকরণজাত নহে, তেমনই প্রাচীন 
সংস্কৃত কাব্য-নাটকেরও অনুগামী নহে। এখানে একটি কথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, মধুন্থুদনের জননীর নাম জাহবী দেবী । জননী 
অপেক্ষা! অধিক শ্রন্ধা। জীবনে মধুস্থদন কাহাকেও করেন নাই তাহার 
উপরও জননীর অপরিসীম প্রভাব ছিল। তিনি এই পত্রিকাটির 
পরিকল্পনায় মহাভারতের কাহিনী ভিত্তি করিয়া লইলেও জননী জাহবা 
দেবীর পরিচগ্টিকে প্রত্যক্ষ রাখিয়াছিলেন। সেইজন্ত এই চরিত্রটি 
বিশেষ মহিমান্বিত হইয়! উঠিয়াছে-_কেবলমাত্র গতানুগতিক বর্ণনায় 
পর্ধবসিভ হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজের চারিদিক 
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দিয়া নারী-সম্পঞ্কিত যে শ্রদ্ধাবোধ জাগিতেছিল, মধুসুদনের জননী 
জাহবী দেবীর প্রতি তাহার শ্রন্ধাবোধও তাহারই অন্তর্ক্ত। কারণ, 
একদিক দিয়া তাহার অন্ুভূতিশীল কবিমন, অন্যদিক দিয়া তাহার উপর 
তাহার পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষার প্রভাব, ইহাদের উভয়েরই ফলে মধুসুদনের 
মানস-প্রকৃতি তাহারই অনুকূলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'শাস্তন্র প্রতি 
জাহবী" পত্রিকার মধ্যে জাহবী চরিত্রে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় 
পাওয়! যায়, তাহা যতটুকু মধুসুদনের উপর ত্তাহার জননী-চরিত্রের 
প্রভাবের ফল, ততটুকুই যুগোচিত। স্থতরাং ইহার মধ্য দিয়! বাঙ্গালী 
সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নারীচরিত্র সম্পর্কে ধারণার যে পরিবর্তন 
সূচিত হইয়াছিল, তাহারই আভাস পাওয়া যায় । 

“নীলধ্বজের প্রতি জনা'' পত্রিকাটিও এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে 
পারে। এ'কথা সত্য যে, ইহাতে জনার মধ্যে জাহ্ুবী চরিত্রের মহিম। 
প্রকাশ পায় নাই; কারণ, তাহার মুখে কতকগুলি অত্যন্ত নীচ এবং 
হীন কট.ক্তি ব্যবহার কর! হইয়াছে; তথাপি এ'কথা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই যে, ইহাতেও জনার যে আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের 
পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই নির্ঘন্ব। জনার 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্রা জাহ্নবী হইতেও স্পষ্টতর । এই শ্রেণীর নারীচরিত্র ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে বিরল । মূল মহাভারতে 
কেবলমাত্র অপমানিত দ্রৌপদীর মধ্যে এই চারিত্রশক্তির 'বছ্যন্দীপ্তি 
কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের ব্যক্তিত্বের 
সম্মুখে তাহ৷ সেই মুহূর্তেই স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। জনার দীপ্তি তাহা 
হইতেও অধিক, ইহা! অনির্বাণ এবং ইহার লক্ষ্য অবিচল । নারীচরিত্রের 
এই বিশিষ্ট গুণ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চেতনা লব্ধ __-এ'কথ! 
অন্বীকার করিতে পার! যায় না । কিন্তু এই চরিত্রটির প্রধান ক্রুটি 
ইহার আন্ুপৃিক সামগ্রস্তহীনতা । ইহার এই উদার পরিকল্পনা কোন 
কোন বহির্ঘু্থী বিষয়ের অন্ুকরণের ফলে বিপর্যস্ত হইয়াছে__জাহবীর 
মত আনুপুধিক সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। 

“বীরাঙ্গন৷ কাব্যে'র আরও একটি পত্রিকার মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব 
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সুস্পষ্ট হইয় উঠিয়াছে, তাহা! 'ছ্বারকানাথের প্রতি রুক্সিণী' । প্রাচীনতম 
ভারতীয় সমাজে বিবাহ বিষয়ে নারীর যে স্বাধীনতা ছিল, তাহা পরবর্তী 
কালের মনু-স্থতি দ্বারা শাসিত সমাজে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, 
ইহার পর হইতে নারী-জীবনের ব্যক্তিগত স্ত্খহ্ঃখবোধ সমাঁজ-বিধানের 
পাদমূলে বিসঞ্জিত হইয়া! আসিতেছিল । উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর 
নবজাগরণের মুহুর্তে নারীর ব্যক্তিম্যাতন্ত্্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক 
স্বীকৃতি লাভ করিল। নারী-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যে তাহার 
সেদিন যে'রূপই প্রকাশ পা'ক ন! কেন, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহার 
জন্য যে সহানুভূতি জাগ্রত হইয়াছিল, মধুস্থদনের এই পত্রিকাটি তাহার 
প্রথম প্রমাণ । ইহার মধ্যে বিবাহ বিষয়ে নারীর স্বাধীন মনোভাব 
প্রকাশের পরিচয় আছে । এই কথা সত্য, এই পরিচয় পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য 
সমাজের রূপ লাভ করে নাই, ভারতীয় নারী-জীবনে স্কিন সংযম ও 
শালীনতাবোধের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ হইয়াছে তথাপি ইহার মধ্যে 
বিবাহ বিষয়ক নারীর স্বাধীন মনোভাবের যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহ 
বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। ঈশ্বর গুপ্ত নারী লইয়৷ ব্যঙ্গ করিয়াছেন, 
রজলাল নারীকে দেবী করিয়াছেন ; কিন্ত নারীর যথার্থ-রক্তমাংসের 
অনুভূতি রক্ষা করিয়া. তাহার স্বাভাবিক মানবিকতার ভিতর দিয়াই 
তাহার ব্যক্তিত্বের .উপলন্ধি আধুনিক বাংল! সাহিত্যে ইহার পূর্বে আর 
দেখা যায় নাই। অথচ ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রের মর্ধাদা ইহাতে 
বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হয় নাই । নারীর বিবাহ কিংবা প্রেমবিষয়ক স্বাধীনতা! 
বর্ণনার মধ্যে কতকগুলি কঠিন দায়িত্ব আছে-_সংযম তাহাদের মধ্যে 
প্রধান, মধুসদনের এই অভিজাত পৌরাণিক চরিত্রটি বিষয়ে যে সংযম 
পালনের নিষ্ঠা দেখা! যায়, তাহা! বিস্ময়কর । ইহার মধ্যে ইতালীয় 
কবির অনুকরণ নাই বলিয়াই মধুসদনের মৌলিক প্রতিভা যতখানি স্পষ্ট 
হইয়াছে, অনুকরণ-জাত অন্যান্ত পত্রিকার মধ্যে তাহা তত স্পষ্ট হইয়। 
উঠিতে পারে নাই। ইহাতে কাহিনীর ভারতীয় পরিবেশ সম্পূর্ণ অক্ষত 
রাখিয়াই ভীম্মক রাজপুত্রী রুক্সিণীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনের 
কথ! মধুস্দন প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । অন্ান্ত কোন কোন 
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পত্রিকার মধ্যে লালসার যে চিত্র নারীচরিব্রগুলিকে কলুষিত করিয়াছে, 
কিংবা আদর্শবাদের স্পর্শ যেমন ইহাদিগকে রক্তমাংসের সম্পর্কশূন্ত 
করিয়াছে, এখানে তাহা নাই। এখানে নারীহ্ৃদয়ের স্বাভাবিক 
প্রেমানুভৃতি বাস্তব জীবন-রসাশ্রিত হইয়াও ব্বগীয়ত। লাভ করিয়াছে । 
কুমারীর সুকুমার লজ্জাবোধের সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বহি্্খী সমাজস্থার্থের 
সঙ্গে আত্মমুখীন ব্যক্তিস্বার্থের ছন্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই সংযত ও 
স্থনিপুণ বর্ণনায় এই রচনাটি সার্থক ৷ ইহার ভাষার মধ্য দিয়া এই গুণ 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে । পরে রুক্সিণী শ্রীকৃষের 
উদ্দেশ্যে লিখিতেছেন__ 


কেমনে মনের কথা কহিব চরণে, 

অবলা কুলের বাল! আমি যছুমণি ? 

কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাগ্ুলি 
লঙ্জাভয়ে? মুর্দে আখি, হে দেব, সবরমে ; 
না পারে আঙ্‌ল-কুল ধরিতে লেখনী ) 
কাঁপে হিয়া থরথবে ! নাজানি কি করি) 
না! জানি কাহারে কহি এ দুঃখ কাহিনী ! 
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা বিন! 
নহি গতি অভাগীর আর এ' সংস।বে। 


ইহাতে ভারতীয় নারীত্বের সনাতন আদর্শও যেমন বিসজিত হয় নাই, 
তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যবোধেরও প্রথম উন্মেষ 
অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না । কৃষ্ণে সমপিত-প্রাণা রুঝ্িণী 
যেদিন দেখিতে পাইলেন, চেদীরাজ শিশুপাল তাহাকে গ্রহণ করিবার 
জন্য তাহার ভ্রাতা কর্তৃক আহৃত হইয়াছেন, তখন তিনি নিজে ভ্রাতার 
ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়। নিবিকার ন1 থাকিয়া! তাহার কুমারী-জীবনের 
স্বপ্ন শ্রীকৃষ্ণকে পত্র দ্বারা আহ্বান করিতেছেন । এই প্রেম রূপজ মোহ- 
জাত নহে; ইহা পূর্বজন্মাজিত পুণ্যের মত; স্ৃতরাং ইন্ড্রিয়ের কথ! ইহাতে 
নাই, ভাব-স্বপ্নের কথাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে-_ 
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নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে, 

কায়মন: অভাগিনী ঈপিয়াছে তারে; 

দেবে সাক্ষী করি বরি দেব নরোত্তমে 

বর ভাবে! নাবী দবাসী, নারে উচ্চাবিতে 

নাম তার, স্বামী তিনি, কিন্তু কহি, শুন, 

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত 

সে নাম,-জগৎ-কর্ণে সুধার লহবী ! 
এখানে ইতালীয় কবি ওভিদের কোন দিক দিয়াই অনুকরণ নহে, বরং 
তাহার পরিবর্তে একদ্দিক দিয়া যেমন ভারতীয় সংস্কারে সুগভীর 
বিশ্বাসেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই অন্ত দিক দিয়া উনবিংশ 
শতাব্দীর নবজাগ্রত সামাজিক মনোভাবেরও সংযত অভিব্যক্তি রহিয়াছে । 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের সঙ্গে এখানে উনবিংশ শতাব্দীর যুগচেতনার 
সমন্বয় হইয়াছে বলিয়াই এই রচনাটির একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। কিন্তু ইহা “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সবত্র প্রকাশ পায় নাই। 

এইবার আর একটি পত্রিকার কথা এখানে আলোচনা করিব, 

ভাহাতে দেখ! যাইবে যে, ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্যেরে নামে তাহ্রাতে নারীর 
অসংযত ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়। হইয়াছে; ইতালীয় কবি ওভিদের 
অন্ধ অন্ুকরণই ইহার মূল নতুবা আত্মবোধ কিংবা ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবোধের 
অর্থ যে নারীর স্বৈরাচার নহে, তাহা মধুস্ুদনের মত ব্যক্তির না 
জানিবার কোনও কথ। ছিল না। এই পত্রিকাটির নাম “সামের প্রতি 
তারা'। ইহাতে গুরুপত্বী তার! পুত্রতুল্য শিষ্য সোমের প্রতি নির্লজ্জ 
আসক্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাকে নারীর স্বাভাবিক প্রেম, প্রেমে 
স্বাধীনতা কিংব! ব্যক্তিম্বাতন্ত্রটবোধ প্রকাশের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিলে 
ভূল কর! হইবে ; ইহ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী নারীর নব জাগৃতিরও 
কোন দিক দিয়াই পরিচায়ক নহে--ইহ! শাশ্বত আদিম জৈব লালসারই 
অভিব্যক্তি মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে নারী সম্পফিত 
যে শুচিভত্র পবিত্র মনোভাবের বিকাশ হইতেছিল, এই শ্রেণীর 
রচনা বরং তাহাকে নান! দিক দিয়া আবিল করিয়৷ তুলিয়াছে। ইহা 
নারীর ব্যকতিন্বাক্ীনতারও পরিচায়ক নহে; কারণ, স্বাধীনতা কথার মধ্যে 
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ব্যক্তি ও সমাজ-কল্যাণের কথা৷ আছে, ইহার মধ্যে তাহা নাই। ইহা! 
কেবল অকল্যাণকরই নহে, ইহা কুৎসিৎ এবং নারকীয় । এখানে 
মধুনুদন ওতিদের অন্ধ অন্ুকারক, নিজস্ব নীতিবোধ কিংবা যুগধর্ম 
উভয়ই এই অন্থুকরণের মুলে নির্মমভাবে বিস্জিত হইয়াছে । ওভিদ 
ভ্রাতা-ভগ্মীর প্রণয় কিংব! সপত্বী পুত্রের সঙ্গে বিমাতার প্রণয়ের যে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাদের বিশিষ্ট সামাজিক পটভূমিকার কথা পূর্বে 
আলোচন! করিয়াছি; কিন্তু মধুন্ুদনের “সোমের প্রতি তারা'য় সেই বিশিষ্ট 
পটভূমিকা ছিল না, তিনি প্রাচীন ইভালীয় নারীজীবনের একটি বিচ্ছিন্ন 
পত্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে আনিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন__সেইজন্য ইহার অসম্ভাব্যতা এবং অবাস্তবতা বাঙ্গালী 
পাঠককে সহজেই আঘাত করে। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাতির 
প্রতি এই দেশের সমাজে যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিকাশ হইতেছিল, 
ইহার মধ্যে তাহার কোন পরিচয়ই প্রকাশ পায় নাই ; ইক্ড্রিয়ের উদ্দাম 
লালসাকে শাসন করিয়াই মনুষ্যত্বের বিকাশ, মমুহ্যত্বের বিকাশই 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগৃতির লক্ষ্য ছিল, ইহার মধ্যে 
তাহাই অস্বীকৃত হইয়াছে। 'লক্ষ্মণের প্রতি শুর্পণথা' এবং “পুরূরবার 
প্রতি উর্বশী' পত্রিকার মধ্য দিয়াও ইতালীয় কৰি ওভিদের কয়েকটি 
পত্রিকার অনুযায়ী যে লালসার চিত্র পরিবেশন কর! হইয়।:ছ, তাহাদের 
পরিবেশ ও পরিচয় স্বতন্ত্র বলিয়া “সোমের প্রতি তারা'র মত 
পাঠক মনকে এত তীব্রভাবে আঘাত করিতে পারে না। তবে তাহাদের 
নায়িকাকেও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজের নারী সম্পকিত 
বিশ্বাসের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে__ইহারাও প্রাচীন 
ইতালীর স্বপ্নছায়ায় পুষ্টি লাভ করিয়াছে । 

স্থতরাং “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে কেবল মাত্র যে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালীর নারী সম্পফিত যুগচেতনারই অস্তিত্ব অনুভব কর! যায়, তাহা 
নহে-_ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শেরই সংমিশ্রণ রহিয়াছে; তথাপি ইহাদের 
মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-মানস একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই, 
এ" কথাও সত্য । | 


ঙ 
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পূর্বেই বলিয়াছি, “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিভিন্ন সর্গগুলির মধ্য দিয়! 
ভাবগত কোনও এঁক্য অনুভব করা যায় না; ইহাদের মধ্যে যে এক্য 
দেখা যায়, তাহা! কেবল মাত্র রচনা অর্থাৎ বহিরঙ্গগত। এমন কি, 
ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যে ভাব ও রসগত যতখানি অখণ্ডতা আছে, 
মধুনুদনের কাব্যে তাহাও নাই। “বীরাঙ্গন! কাবে্'র সর্গগুলি পর পর 
যথেচ্ছ বিহ্াস কর! হইয়াছে, একটির সঙ্গে ইহার পরবর্তা সর্গটি কোন 
যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার প্রথম সর্গে “ছুম্ন্তের প্রতি 
শকুত্তলা"র পত্রে প্রণয়ীর জন্য স্থুগভীর প্রেমের অনুভূতি যেমন 
সংযত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, দ্বিতীয় সর্গেই “সোমের প্রতি 
তারা" পত্রিকায় লালসার এক ত্বণ্য চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে । 
এই সর্গটি পাঠ করিবার পর যখন আমরা তৃতীয় সর্গে 'দ্বারকানাথেব 
প্রতি রুক্সিণী'র পত্রটি পাঠ করি, তখন তাহাতে সলজ্জ কুমায়ী-হৃদয়ের 
সাত্বিক প্রেমানুডৃতির অভিব্যক্তির সার্থকত৷ দেখিতে পাই । এই ভাবে 
সর্গ হইতে নূতন সর্গে উপস্থিত হইয়া অনেক সময় পরস্পর বিপরীত- 
ধর্মী ভাবের প্রকাশও দেখিতে পাওয়া যায়। ৃ 

ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যের একটি বিষয়ে এই এক ছিল যে, 
তাহার প্রতিটি কাব্যের বিষয় ছিল প্রেম-_সমাজ-বিগহিত প্রেমই হউক, 
কিংবা সমাজ-সম্মত প্রেমই হউক, নারী-হৃদয়ের এই শাশ্বত অনুভূতিকে 
অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রতিটি সর্গ রচিত হইয়াছে । বিশেষত 
তাহার সঙ্গে সমসাময়িক ইতালীয় সমাজের নারী চরিত্রের অনেকখানি 
যোগ ছিল বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বিশেষ একটি শক্তিও প্রকাশ 
পাইয়াছে। মধুনুদনের 'বীরাঙ্গন! কাব্যের প্রত্যেকটি সর্গেরই যে 
প্রেমই একমীত্র উপজীব্য তাহা নহে-_-কোনটির মধ্যে বীরত্ব, কোনটির 
মধ্যে বৈষয়িক স্থার্থসিত্বি, কোনটির মধ্যে উচ্চ নীতি ইত্যাদির কথাও 
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'আছে। যেমন 'নীলধবজের প্রতি জনা" পত্রিকায় বীরত্ব, "দশরথের 
প্রতি কেকয়ী" পত্রিকায় বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধি, কিংবা *শান্তনুর প্রতি 
জাহবী' পত্রিকায় উচ্চ নীতির কথ প্রচারিত হইয়াছে । বলাই বাল্য 
যে, ইহাদের মধ্য দিয়াও যেমন পরস্পর এঁক্য নাই, তেমনই ইহাদের 
কাহারও সঙ্গে প্রেম বিষয়েরও সম্পর্ক নাই। এমন কি, এই সকল 
বিষয় বাদ দিলেও নরনারীর প্রেম সম্পর্ক অবলম্বন করিয়াও যে 
সকল পত্রিক! রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও প্রেমের স্বরূপের দিক 
হইতে নানা বিষয়ে অনৈক্য রহিয়াছে । ছ্ছম্মস্তের প্রতি শকুস্তলা'র 
প্রেম ও 'সোমের প্রতি তারা"র প্রেম এক নহে, কিংবা “দ্বারকানাথের 
প্রতি রুক্সিণী'র প্রেম, কিংব৷ “লক্ষণের প্রতি শূর্পণখা"র প্রেমও এক নহে । 
সুতরাং প্রেম বিষয়ের মধ্যেও ইহাতে এঁক্য নাই। প্রেম এবং মোহ 
ইহাতে হুইই আছে, অথচ ইহাদের উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
পার্থক্য আছে । 

“বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে ভাবগত এই সকল পরস্পর বিরোধ থাকা 
সত্বেও, ইহার বিষয়গুলিকে যে মধূস্দন একই কাব্যের অস্তভূক্তি করিয়া 
বিভিন্ন সর্গে ভাগ করিয়াছেন, বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন খণ্ড 
গীতিকবিতার আকারে প্রকাশ করেন নাই, তাহার কারণ কি? ইহাতে 
কি কোন দিক দিয়াই ক্ষীণতম এঁক্যও রক্ষা পায় নাই? 

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার এঁক্য যতটা! বহিরঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে, 
অন্তরঙ্গে ততটা প্রকাশ পায় নাই। বহিরঙ্গের এঁক্যের মধ্যে 
ইহাতে সর্বত্র একই অমিত্রাক্ষর ছন্দ আনুপুবিক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 
রচনার দিক দিয়! বিচার করিলে এই অভিন্ন ছন্দের ভিতর দিয়াও একটি 
অখণ্ড গীতিস্থর বিকাশ লাভ করিয়াছে । “বীরাঙ্গনা! কাব্য' মধুস্থদন 
রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, এই শ্রেষ্ঠতা ইহার 
মহাকাব্যোচিত বলিষ্ঠতায় নহে, বরং গীতিকাব্যোচিত রস-পরিবেশন ও 
সরমাধূর্যে । প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাতে একটি অথণ্ড সুর প্রবাহিত 
হইয়া গিয়াছে, ভাবের অনৈক্যও বিষয়গত বৈষম্য থাকা সত্তেও এই সুরের 
প্রবাহ কোথাও খণ্ডিত হইয়া পড়ে নাই। মধুদ্থুদন শব্দ ও ধ্বনিশিল্পী, 


১৩৮ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 
সুতরাং শব্ববিশ্তাস-নৈপুণ্য দ্বারা পদের ধ্বনিগুণ বৃদ্ধি ও হৃরতরজ স্য্টি 
করিবার দিকে তাহার যতখানি লক্ষ্য, ভাবের এঁক্য স্ট্টি করিবার 
দিকে তত লক্ষ্য নাই। সেইজন্যই বহিরঙ্গে ইহার যে এঁক্য ও 
অখগ্ুতা স্থা্টি হইয়াছে, অস্তরঙ্ষে তাহার অভাব অনুভূত হইবে । এমন 
কি, “বীরাঙ্গনা কাব্যের বিষয় ও ভাবের দিক দিয়! অনৈক্য থাকিলেও 
প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই প্রায় অভিন্ন চিত্রকল্প সৃষ্টি হইয়াছে-_ প্রথম 
পত্রিকা হইতে শেষ পত্রিকা পর্যস্ত এই বিষয়ে কোন পার্থক্য অনুভূত 
হয় না। ইহার কারণ, ইহার মধ্যে রোমান্টিক কবিতার সূক্ষ্ম ব্যজনা 
অপেক্ষা “এপিকে'র প্রত্যক্ষতার গুণই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং 
মহাকাব্যের মত স্থানে স্থানে ইহাতে বর্ণনার বিস্তার ও বিষয়ের 
স্পষ্টতার যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই ইহার মধ্যে কতকগুলি 
গতানুগতিক বর্ণনারও লক্ষণ দেখ! দিয়াছে । সেইজন্য প্রথম সর্গের 
“হুম্মস্তের প্রতি শকুস্তলা"র পত্রে যেমন এই মহাকাব্যোচিত বর্ণন৷ 
আছে--- 

পব্ন-স্বনন যদি শুনি ছুর বনে? 

অমনি চমকি ভাবি-_মদকল কী, 

বিবিধ রতন অঙে, পশিছে আশ্রমে, 

পদ্দাতিক, বাঁজিরাঁজি, স্থরথ, সারথি, 

কিস্কর, কি্করী সহ ! 


তেমনই দ্বিতীয় সর্গের “সোমের প্রতি তারা'য় অনুরূপ এই 
মহাকাব্যোচিত বর্ণনা পাওয়া বাইবে, 
চাহি, কাঁদি বনদেবী পদে, 
ছুকুল, কাচিলি, সি'তি, কঙ্কণ, কিন্ধিণী, 
কুগুল, মুকুতাহার, কাঞ্চি কটিদবেশে ! 


কিংবা পঞ্চম সর্গে 'লক্ষ্পণের প্রতি শূর্পণখা'তেও পাওয়া যায় 


সবচাইয়া বেণী, 
মণ্ডি জটাভ্ুটে শিরঃ ; ভুলি বত্বরাঁজি, 
বিপিন-জনিত ফুলে বাধি হে কবরী ! 


কেন্দ্রীয় এক্য ১৩৯ 


মুছিয়! চন্দন, লেপি ভন্ম কলেবরে। 
পরি রদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামাল! ছিডি 
গলদেশে। 


এই প্রকার “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বহিরঙ্গ গঠনে কিছু কিছু এঁক্য দেখা 
গেলেও অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ইহাতে এঁক্য নাই । এইজন্য ইহ! মহাকাব্য 
ন! হইয়া গীতিকাব্য। 

ইতালীয় কবি ওভিদকে অনুকরণ করিবার ফলেই এখানে মধুন্দন 
বিভিন্ন প্রকৃতির নারীচরিত্র আনিয়া এক স্থত্রে গ্রথিত করিয়াছেন-_ 
নতুবা! ইহাদের ভিতর দিয়া কোন মৌলিক এঁক্যের অনুভূতি হইতে তিনি 
এই কাজ যে করেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, ওভিদও বিভিন্ন প্রকৃতি এবং পরিবেশের অধীনস্থ 
নারীচরিত্রকে এক স্থৃত্রে গাথিয়াছেন ; কিন্ত ওভিদের সঙ্গে মধুস্ৃদনের 
পার্থক্য এই যে, প্রেম ব্যতীত ওভিদের আর কোন বিষয় ছিল না__ 
প্রেমামুভূতির সর্বজনীনত্ব এবং অখণ্ডতার ভিতর দিয়াই তাহার 
কাব্যের কেন্দ্রীয় এঁক্য রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু মধুতুদনের মধ্যে কেবল 
মাত্র ইতালীয় নারীচরিত্রন্ুলভ প্রেমেরই কথ প্রকাশ পায় নাই, 
ইহার মধ্যে ভারতীয় নারীত্বের প্রেমবোধেরও সংমিশ্রণ হইয়াছে; 
তছপরি বীর্ধ, নীতি, স্বার্থপরতা এই সকল বিভিন্নমুখী বিষয় আসিয়া 
স্থান লাভ করিয়াছে । স্থৃতরাং ওভিদের মধ্যে যে এঁক্য ছিল, মধুনুদনের 
মধ্যে তাহা নাই। 


৭ 


শ্রেণীবিভাগ 


মধুম্থদনের জীবন-চরিত লেখক ন্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বস্ত্র মহাশয় 
“বীরাঙ্গনা কাব্যের একাদশটি সর্গকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছেন, যেমন “১ম, প্রেম পত্রিক1 ;-_প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা 
করিয়া প্রেমিকার পত্র। তারা, শুর্পণখা, উর্বশী এবং রুক্িণীদেবীর 
পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ২য়, প্রত্যাখ্যান পত্রিক! ; ইন্দ্রিয় সন্ব্থমূলক 
প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিরার জন্য পত্র । জাহবীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। ওয়, স্মরণার্থ পত্রিকা ;-_স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুল! অথবা 
স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় উৎকষ্ঠিতা প্রোষিতভর্তৃকার পত্র । শকুস্তলা, 
দ্রৌপদী, ভামুমতী এবং হুঃশলা এই চারিজনের পত্র এই শ্রেণীস্থ। 
€র্থ অনুযোগ-পন্রিক! ;__স্বামীর অসদৃশ ব্যবহারে মর্মগীডিতা, মুখরা 
বামার পত্র,_কেকয়ী এবং জনার পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত।' 

আলোচনার স্তবিধার জন্য সাধারণ ভাবে এই প্রকার একটি 
শ্রেণীবিভাগ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা 
আবশ্ঠক ষে, জড় পদার্থ ও ইতর প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হইলেও 
মানুষের শ্রেণীবিভাগ সকল সময় নিরভভল হইতে পারে না। কারণ, 
মানুষ প্রত্যেকেই এক একটি শ্রেণী । বিশেষত যে কাব্য স্থষ্টি হিসাবে 
সার্থকতা লাভ করে, তাহার প্রত্যেকটি নরনারী এক একটি বিশিষ্ট 
চরিত্ররূপে স্বয়ংসম্পুর্ণতা লাভ করিয়৷ থাকে, একটি চরিত্রের সঙ্গে আর 
একটি চরিত্রের অন্তরে ও বাহিরে কোন দিক দিয়াই এঁক্য স্থষ্টি হইতে 
পারে না। যদিও বা হয়, তথাপি তাহা এত সামান্য যে তাহা লক্ষ্য- 
গোচর হইতে পারে না। “বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও যে একাদশটি নায়িকা 
চরিত্র আছে, ইহাদের যদি একাদশটিরই . ন্বয়ংসম্পুর্ণ স্বাধীন পরিচয় 
প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে কাব্য হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে, 
এই কথাই মনে করিতে হইবে । নরনারীর শ্রেণীবিভাগ কেবল 


শ্রেণীবিভাগ ১৪১ 


মাত্র বহি্মুখী কতকগুলি অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই সম্ভব, ইহাদের 
মূল অন্তরগত প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে তাহা সম্ভব হয় না। 
“বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যে শ্রেণীবিভাগের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, 
তাহাও স্বর্গত বন্থ মহাশয় নায়িকাদিগের বহিমু্ধী কতকগুলি 
অবস্থাগত এঁক্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরিকল্পনা করিয়াছেন, 
ইহা দ্বার প্রত্যেকটি চরিত্র পারস্পরিক অন্তমু্ী সুক্ষ পার্থক্যের ভিতর 
দিয়া যে ব্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার স্বীকৃতি প্রকাশ পায় 
না। স্থতরাং এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ দ্বারা কখনও নায়ক-নায়িকার 
চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যাইতে পারে না। উত্ত 
জীবনীকার এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, “সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে 
যে বৈষম্য বর্তমান থাকে, তাহার পরিস্ষুটন করিয়া যিনি যে পরিমাণে 
প্রত্যেকটির স্থাতন্ত্য রক্ষা করিতে পারেন, তাহার নৈপুণ্য সেই পরিমাণে 
প্রশংসনীয় । স্থতরাং যদি তাহাই হয়, তবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া 
নরনারী চরিত্রের রহস্ত উদ্ধার করিবার কোন আবশ্তকতা থাকে না । 
প্রত্যেকটি চরিত্রকেই ইহার স্বাতস্ত্রের মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিতে 
হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায, তারা, শূর্পণখা, উর্বশী ও রুক্সিণীদেবী 
সকলেই উক্ত সমালোচকের মতে “প্রেমিকা: ; কিন্তু তাহাদের নাম কি 
একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়? তারার সঙ্গে রুক্সিণীর “প্রেমে'র 
অনুভূতিতে যে পার্থক্য, তাহা কি কেবল মাত্র বহির্মুখী অবস্থাগত, না 
মূলগত? যদি বলি রুল্সিণীর তুলনায় তারার প্রেম প্রেমই নহে, 
ইহা কাম বা লালসা কিংবা ইহা রূপজ-মোহ, তাহা হইলে কোথায় 
ভুল হয়? এখানে রুল্সিণী যে ইহাদের তিনজন হইতে সম্পূর্ণ ক্বতন্ত্, 
তাহা তাহাকে ইহাদের সঙ্গে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়৷ বিচার 
করিলে কি ভুল হইবার সম্ভাবনা! নাই? এমন কি, তারা ও শূর্পণখার 
মধ্যে যে সুক্ষ পার্থক্য আছে, তাহা ইহার! একই শ্রেণীভুক্ত হইলে 
বুঝিবার পক্ষে সহায়ক না হইয়! কঠিন হইয়া পড়িবারই আশঙ্কা 
রহিয়াছে । এখানে চারিটি নারীচরিত্রের পরিচয়ই চারি প্রকার : 
যেমন, তার! ব্যাভিচারিণী, শুর্পণখা! বিলাসিনী, উর্বশী বারাঙ্গনা এবং 
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রুক্সিদী অনুঢা রাজকুমারী । সুতরাং ইহাদের প্রেমানুভূতি অভিন্ন হইতে 
পারে না। লালসা, আসক্তি, মোহ ও প্রেম এক নহে-_যাহারা এই 
. সকল বৃত্তির অধিকারিণী, তাহারাও সেইজন্তই এক শ্রেণীর অন্তরক্ত 
বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে না। 

দেখা যাইতেছে, উক্ত সমালোচক জাহৃবীর চরিত্রকে আর কাহারও 
সঙ্গে যুক্ত করিয়া কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে ন! পারিয়া একমাত্র 
তাহাকে লইয়াই একটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। মধুস্থ্দনের “বীরাঙ্গনা 
কাব্যে' চরিত্র-্থষ্টি যদি সার্থক হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকটি নায়িকা 
চরিত্র লইয়াই এমন এক একটি শ্রেণী নির্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন বোধ 
হওয়াই স্বাভাবিক । অথচ চরিত্র স্যষ্টির দিক দিয়া যে "বীরাঙ্গনা কাব্য' 
ব্যর্ঘ হইয়াছে, তাহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না । 

স্বর্গত বন্থ মহাশয় বীরাঙ্গনা কাব্যে'র শকুস্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী 
ও ছুঃশলা চরিত্র লইয়! যে “ন্মরণার্থ পত্রিকা'র নায়িকা বলিয়া নায়িকার 
আর একটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কেও বলা যায় যে, 
বহিরু্খী অবস্থার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে এঁক্য 
থাকিলেও অন্ভঃগ্রকৃতির দিক দিয়! ইহাদের মধ্যে এক্য নাই +শকৃস্তলার 
সঙ্গে তাহার স্বামী ছুম্মন্তের যে ক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, 
দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জনের সে সম্পর্ক ছিল না, হ্থুতরাং ইহাদের 
মনোভাবে যে পার্থক্য থাকা আবশ্যক, মধুসূদন তাহ সতর্কতার সঙ্গেই 
রক্ষা করিয়াছেন। ভাম্ুমতী এবং ছুঃশল। বিভিন্ন অবস্থার অধীনা, 
তাহাদের মধ্য দিয়া মনোভাবেরও সেই বিভিন্নত৷ প্রকাশ পাইয়াছে ; 
সুতরাং ইহাদের মধ্যেও অন্তরগত এঁক্য অনুভব করা যায় না। তারপর 
সর্বশেষে কেকয়ী এবং জনা--ইহাদের ছুইজনকেও একশ্রেণীর অন্তত 
কর! কতদুর সমীচীন হয়, তাহাও বিবেচনার বিষয় । জনা ক্ষাত্র বীরত্বের 
উচ্চ আদর্শে উদ্ব্ধ, কেকরী হীন স্থার্থ বুদ্ধি দ্বারা চালিত। স্থৃতরাং 
ইহাদের একই শ্রেণীর অন্তু ক্ত গণ্য করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে 
পারে, তাহাও বিবেচনার বিষয় । ম্ুৃতরাং দেখ! যায়, যেখানে মানুষের 
চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা আছে, সেখানে তাহাদিগকে লইয়া শ্রেণীবিভাগ 
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করা সম্ভব হয় না। যেখানে চরিত্র বৈশিষ্ট্যবজ্িত টাইপ ছাচে ঢালাই 
মাত্র, সেখানেই শ্রেণীবিভাগ সম্ভব । 

উক্ত লেখকের পরিকল্পিত সর্বশেষ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও একই 
কথা প্রযোজ্য হইতে পারে । এই বিভাগের তিনি নামকরণ করিয়াছেন 
“অনুযোগ পত্রিকা” এবং কেকয়ী ও জনাকে ইহার অন্তর্ক্ত করিয়াছেন । 
কিন্ত কেকয়ী এবং জনা যেমন একই আদর্শে উদ্ধদ্ধা নহেন, তেমনই 
একই অবস্থার অধীনাও নহে। দাসীর প্ররোচনায় কেকয়ী নীচ 
্বার্থপরতা-বৃদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত, নিজের পুত্রের স্বার্ঘসিদ্ধি অপেক্ষা 
নিরপরাধ সপত্বী-পুত্রের সর্বনাশ করিতে উদ্ত ; কিন্তু জনা অন্যায় 
পুত্রহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! এবং ক্ষাত্র 
কর্তব্যবোধে উদদ্ধা । এক দিক দিয়া হীন স্বার্থপরতা, আর এক দিক 
দিয়া সমুচ্চ নৈতিক প্রেরণায় পাধিব সকল স্বার্থের বিসর্জন; এক দিক 
দিয়া পুত্রের সৌভাগ্য বৃদ্ধির অন্যায় প্রচেষ্টা, আর এক দিক দিয়া ধর্ম ও 
্যায়সঙ্গতভাবে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বীর সঙ্কল্প ; সুতরাং 
উভয়ের অস্তমুর্ধী পরিচয় বিভিন্ন, এমন কি, ক্ষীণতম এক্যনুত্রেও আবদ্ধ 
নহে। বহির্ুখখী বিষয়ে কেকয়ী ও জনা উভয়েই সন্তানের জননী এবং 
রাজমহিষী হইলেও একজন সন্তানের সগ্ভ মৃত্যুশোকাতুরা, আর একজন 
সস্তানের অন্তায় সৌভাগ্যসন্ধানী ৷ ম্থতরাং অন্তরগত লক্ষ্যের দিকেও 
ইহাদের মধ্যে এঁক্য নাই । 

ন্থতরাং 'বীরাঙ্গন৷ কাব্যে'র প্রত্যেকটি নায়িকাই এক একটি শ্রেণী ; 
একটিকে আর একটির অন্তভূক্তি করা যায় না। 


৮ 

“বীরাঙ্গনা কাবে)' কাহিনী নাই, এ'কথ। সত্য ; কিন্তু ইহার চরিত্র- 
গুলি সাধারণ গ্ীতিকবিতার চরিত্রের মত ভাবমুলক নহে, ইহাদের মধ্য 
দিয় রক্তমাংসের নারী চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, এই গুণে 
ইহা মহাকাব্যধম্ণ। বিশেষত পূর্বেকার আলোচনা হইতেই বুঝিতে পার৷ 
যাইবে যে, ইহার মধ্যে চরিব্রশ্স্তির কেবলমাত্র যে অস্তিত্ব আছে, তাহা 
নহে-_চরিত্র স্থষ্টি নানা দিক দিয়া ইহাতে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। 
প্রেমই প্রধানত চরিত্রগুলির অবলম্বন হইলেও বিভিন্ন পরিবেশের 
ভিতর দিয়া প্রেমের অনুভূতি যে কত বিচিত্র পরিচয় লাভ করিতে পারে, 
ইহার মধ্যে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে চরিত্রগুলির ক্রম- 
বিকাশ নাই এই কথা সত্য, তাহা হইলে ইহ! মহাকাব্য কিংবা! নাটক 
হইত ; তথাপি চরিত্রগুলির বিশিষ্ট এক একটি পরিচয় যে স্থুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । বর্তমান পরিচ্ছেদে 
চরিত্রগুলির এই বিশেষত্বগুলি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু 
প্রথমেই একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরিত্রগুলির কোনটিই কবির 
মনঃকল্লিত নহে, ইহারা রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ হইতে আিয়াছে ; 
কিন্ত ইহাদিগকে লইয়া! মহাকাব্য রচিত ন! হইয়া'. রোমান্টিক গীতিকাব্য 
রচিত হইয়াছে; সেইজন্য ইহাদের সম্পর্কে কবির কতকটা স্বাধীনতা গ্রহণ 
করিবার অধিকার ছিল। মধুস্দনের কবি-প্রকৃতিও ইহাদের এই 
পরিচয় প্রকাশ করিবার অন্থকুল ছিল। “মেঘনাদবধ কাব্য" মহাকাব্য 
হওয়া সত্বেও তাহাতেও যে তিনি কতকগুলি চরিত্র সম্পর্কে কি ভাবে 
স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা৷ আমর! জানি । “বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও 
তাহার ব্যতিক্রম হইবে, এমন আশা করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত- 
পক্ষে তাহ! হয়ও নাই.। সুতরাং “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিভিন্ন সর্গে 
বর্ণিত চরিব্রগুলির আলোচন! কালে ইহাদের প্রত্যেকটিরই যে পৌরাণিক 
গতি আছে, তাহা। বিস্বত না হইলে এই রোমান্টিক গীতিকাব্যের 
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বার্থ রস উপলব্ধি কর! যাইবে না; ইহাতে যধুস্থদনকেও ভুল বুঝিবার 
সম্ভাবনা! আছে। এ'কথ স্মরণ রাখিতে হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর যে 
অংশে মধুন্দন তাহার “বীরাঙ্গনা কাব্য" রচন৷ করিয়াছিলেন, সেই অংশে 
পৌরাণিক হিন্দুধর্মের যে পুনরুথান হইয়াছিল, তাহা নহে__বরং পুরাণকে 
জাতীয় নবজাগরপের নৃতন চিন্তাধারায় সজীবিত করিয়া! লইবার প্রয়াস 
দেখা গিয়াছিল, প্রত্যেক জাতির মধ্যে ইহাই রেনাসী৷ বা জাতীয় 
নবজাগরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । মধুনুদনও তাহার মহাকাব্যেই 
হউক, কিংবা শীতিকাব্যেই হউক সর্বত্র সেই প্রয়াসই পাইয়াছিলেন। 
তাহার সঙ্গে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের এইখানেই পার্থক্য ছিল। মধুন্দন 
পুরাণকে নবচেতনায় উদ্বদ্ধ করিয়। লইয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র পুরাণেরই 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন । সেইজন্য পৌরাণিক বিষয়বন্তর ব্যবহার করিবার 
দিক হইতে ছইজনের ছুই শ্রেণীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ম্থতরাং 
মধুন্ুদনের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আমর! গিরিশচন্দে আশ! করি না, তেমনই 
গিরিশচন্দ্র দৃষ্টিভঙিও মধুস্দনে প্রকাশ পাইতে পারে নাই । অনেকে 
এই বিষয়টি বুঝিতে না পারিয়! “বীরাঙ্গন৷ কাব্যে'র কতকগুলি চরিত্র 
বিচার করিতে গিয়া মধুম্দনকে তুল করিয়াছেন। পুরাণ হইতে বিষয় 
সংগ্রহ করিলেও মধুস্দন এখানে যে পৌরাণিক কাব্য রচনা না করিয়া 
রোমান্টিক কাব্য রচন! করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াই 'বীরাজন৷ 
কাব্যে'র চরিত্রগুলি বিচার করিলে মধুসুদনের উপর সুবিচার কর! হইবে । 
“বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি সর্গই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন 
খণ্ডকাব্য__ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি পটভূমিকা থাকিলেও 
চরিত্র বিচারে তাহা মুখ্য বলিয়। বিবেচনা ন৷ করিয়া! গৌণ বলিয়া বিবেচনা 
করিলেই চরিব্রগুলি সম্পর্কে ধারণ! অধিকতর স্পষ্ট হইয়া! উঠিতে 
পারে। 

“বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রত্যেকটি সর্গে একটি করিয়া মাত্র চরিত্র, 
চরিত্রের কোন ক্রিয়া (৪০61০) নাই, ইহাদের মনোগত এক একটি 
সঙ্গম ভাব (1999 )ই সর্গগুলির বর্ণনার বিষয়-_-এই গুণেই ইহা! গীতি- 
কবিতার লক্ষণাক্রান্ত। এই ভাবটিরই সার্থক উপলব্ধির ভিতর দিয় 
শ্লীতি-কবি--১* 


১৪৬ গীতি-কবি শ্রীমধুন্থদন 


চরিত্রগুলির তাৎপর্য সার্থকভাবে অনুভব ক্র! বাইবে--তাহার পরিবর্তে 
ইহাদের পশ্চাদ্দেশবর্তা বিস্তৃত পটভূমিকার উপর যদি দৃষ্টি স্থির করিয়া 
রাখা যায়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্য হইতে সুল্ম ভাবটি অন্তহিত হইয়া 
যাইবার আশঙ্কা আছে । এখন প্রত্যেকটি সর্গ হইতেই চরিত্রগুলি লইয়া 
বতন্ত্রভাবে বিচার করা যাইবে । 

“বীরাঙজগনা কাব্যে' প্রথম সর্গের নাম “ছুগ্মন্তের প্রতি শকুস্তলা: । 
ইহার নায়িক শকুস্তল।,__দুম্মস্তও এখানে বীর নহে, শকুন্তলাও এখানে 
বীরাঙ্গনা নহে ; শকুস্তলার ভাবায় ছুম্মন্তের একমাত্র পরিচয় এই-_ 


যথায় বসি, প্রেম-কুভুহলে, 
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;-_ 
যথাঁয় সহস! তুমি প্রবেশি, ভূভালে 
বিষম বিবহ-জ্ঞাল! ! 


অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র বিরহিণীর বিরহ-জ্বালার নিবারক | সমগ্র 
সর্গের মধ্যে ছুম্মন্তের এই আচরণটুকুরই শুধু উল্লেখ আছে ; ইহা! বীরের 
কোন কথ। নহে এবং তাহার বিস্থতা। পত্বীকেও বীরাঙ্গনা! বলিয়া ভূল 
করিবারও কোন কারণ 'নাই। বীরাঙ্গনা” কথাটি মধুন্দন এই কাব্যে 
অন্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সে' কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হুইয়াছে। 
এই সর্গে শকুস্তলা! চরিত্রের মধ্যে এক অপরিসীম মাধুর্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। ক্ষত্রিয় বালিকার দৃপ্ত তেজ ও অহঙ্কার তাহার মধ্যে 
নাই, থাকিবার কথাও নহে ; নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া সে 
গোপনেই তাহার প্রেমের কথা ধ্যান করে, _ইহা৷ যেমন তাহার লজ্জা, 
তেমনই তাহার গর্ব ; বাহিরে কেহ তাহ! বুঝে না, সবীদিগের অনুযোগ 
সে নীরবে শুনিয়া যায়-_ 
নির্দে অননুয়া! যবে মন্দ কথা করে, 
অপবাদে প্রিয়ংবদা তোমায়,_-কি ব'লে 
বুঝা'বে এ দৌছে দাসী, কহ তা দাসীরে ? 


চরিক্র-বিচার ১৪৭ 


সে স্বামিগত-প্রাণা । যে স্বামী গোপনে বিবাহ করিয়া তাহাকে 
বিস্থত হইয়াছেন, স্তাহারও অমঙ্গল চিন্তা! মনে স্থান দেয় না, এমন কি, 
কেহ সেজন্য তাহার প্রণয়ীকে অভিশাপ দিতে পারে ভাবিয়াও শঙ্কিত 
হইয়া উঠে 
শুনি আোতোনাদ ভাবি-_গভীর নিনাঁদে 
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি+ 
কাপি ভয়ে- পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। 
কবি কালিদাস কর্তৃক পরিকল্পিত শকুস্তলার স্বামি-তন্ময়তার চিত্রটি 
মধুন্দন এখানে সার্থকভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন । 
শকুন্তলা নির্লোভ, হস্তিনার সম্রাট ছুম্মস্তের এই্বর্ষের প্রতি ভাহার 
লোভ নাই। কিন্তু ছুম্মস্তের যে এ্রশ্বর্ষের অভাব নাই, এই বিষয় 
সম্পর্কেণ্ড সে সম্পুর্ণ সচেতন আছে ; কারণ, সে রাজার এখ্ব্য-জীবনের 
কিছু পরিচয় দিয়! বলিয়াছে, 
কিন্ত নাহি লোডে দাসী বিভব ! সেবিবে 
দাসী ভাবে পা দুখানি--এই লোভ মনে । 
আশ্রম-পাঁলিতা শকুস্তলার মুখে তাহার প্রণয়ীর “দেবেন্দ্র সদৃশ এন্বর্ষে'র 
কথা প্রকাশ না পাইলেই ভাল হইত। ইহা সত্বেও বিরহিণী 
শাকুস্তলার ক্ষণিক স্বামিসৌভাগ্যের স্থতি তাহাকে যে কি প্রকার ব্যাকুল 
করিয়াছে, তাহা কবি সার্থকভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার 
বিরহ-কাতরতা, "আশামদ-মত্ত' “পাগলিনী" রূপ তাহাকে ভারতীয় 
নারীত্বের একটি বিশিষ্ট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইহার পরিকল্পনায় 
বৈদেশিক প্রভাব নাই, বরং “ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকার চরিত্রের 
কতকট! প্রভাব অনুভূত হইবে-_ইহার পরিকল্পনায় ভারতীয় নারীত্বের 
সনাতন আদর্শ বিস্মিত হয় নাই, ইহার সম্পর্কে ইহা একটি 
উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
“সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় মধুসুদন এক উদ্দাম লালসাময়ী 
নারীর নির্লজ্জ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মুখের পরিচয়, 
(তিনি গুরুপত্বী ; কিন্তু তাহার আচরণ ইহার কেবলমাত্র যে ব্যতিক্রমই 


১৪৮ গীতি-কবি শ্ীসধুসুদন 


মাত্র তাহা নহে বরং সম্পূর্ণ বিরোধী ৷ ভারা স্বৈরিসী-_ আসক্তি প্রকাশ 
করিতে স্থান-কাল এবং পান্রাপাত্রবিচার-বৃদ্ধিহীনা । ইহা অন্ধ আদিম 
- লালসা! মাত্র-_প্রেম নহে ; যেখানে প্রেম নাই, সেখানে প্রেমে স্বাধীনতার 
কথাও নাই। আত্মবোধ ও স্বৈরাচার এক কথা নহে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে নারী সম্পর্কিত যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এদেশের সমাজের মধ্যে 
ধীরে ধীরে গড়িয়া! উঠিতেছিল, এমন কি, মধুস্থদনও অন্থাত্র যাহার সার্থক 
পরিচয় দিয়াছেন, এখানে তাহারই বিরোধিতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই 
বলিয়াছি, ইহা যুগচেতনার ফল নহে, বরং ছুই সহস্র বৎসরের পূর্ববতা 
একজন বিদেশীয় সমাজের কবিকে অন্ধভাবে অন্ুকরণেরই ফল। 
তারা এখানে পাপীয়সী, কিন্ত পাপ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, 

অজ্ঞানত যে তিনি পাপাচরণ করিতেছেন, তাহা নহে-_- 

ইচ্ছ৷ করে দাসী হু"য়ে সেবি পা ছু'খানি !-_ 

কি লজ্জা! কেমনে তুই; রে পোড়া লেখনি, 

লিখিলি এ পাপ কথা, হায় রে কেমনে ? 


এই পাঁপবোধ তাহার মন হইতে মুহুর্তের জন্যও লুপ্ত হয় নই, 
বিদ্যালাভ হেতু যবে বসিতে, স্থ্মতি, 
গুরুপদদে ; গৃহকর্ধ ভুলি পাপীয়সী 
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম স্থথে 
ও মধুর স্বর, সখে, চির মধূমাখা । 
কিন্তু প্রবৃত্তির শক্তি তাহার মধ্যে এত অধিক, যে কোন নীতিবোধ 
ধর্মবোধ ও আত্মমর্ধাদাবোধ ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল 
না। তিনি তাহার সকল পরিচয় বিস্থত হইয়া স্বেচ্ছায় পাপপস্কে 
আকণ নিমজ্জিত হইতে উদ্যত হুইলেন-_ 
হে স্থৃতি, কুকর্মে বৃত দুর্মতি যেমতি 
নিবায় প্রর্দীপ $ আজি চাহে নিবাইতে 
তোমায় পাপিনী তারা! ! দেহ তিক্ষা, ভুলি 
কে সে মনঃচোর মোর, হায়, কেব|। আমি !- 
ভুলি ভৃতপুর্ব কথা,-_ভুলি ভবিস্ততে ! 


|] 


চরিত্র-বিচার ১৪৯ 


তারার মধ্যে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের যে প্রবৃত্তি দেখা দিল, তাহা 
তাহার পূর্বপরিচয়হীন, ভবিষ্যুৎ-লক্ষাহীন গ্রেক অনিশ্চিত পরিণামের 
দিকে তাহাকে ঠেলিয়৷ লইয়া! চলিল। তাহার অনুভূতির মধ্যে এই 
ভাবটি স্থন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। 

মন হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ মুছিয় দিয়া কেবলমাত্র একটি শাশ্বত 
লালসার জৈববৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়া! তাহার সকল লক্ষ্য তাহার 
দিকেই স্থির করিয়া রাখিলেন। সেইজন্তই তাহার এই অসংযত 
অভিব্যক্তি অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়! মনে হয় না। 

তারার চরিত্রের মধ্যে এখানে একটি সেবিকার ভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে, কিন্তু লালসার উগ্রতাকে অতিক্রম করিয়া! তাহ! কল্যাণীর 
রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। তাহার সেবার মধ্যে লালসার পিপাসা 
যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না। ভারতীয় 
নারীত্বের আদর্শে প্রণয়াম্পদকে দাসীভাবে সেবা করিবার যে প্রেরণ! 
আছে, তারার মধ্যেও সেই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় 
দ্বারা তারা সোমের প্রণয়কে লাভ করিতে চাহেন না, বিনীতা। দাসীর মত 
তাহা লাভ করিতে চান, ইহার মধ্যে তাহার কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশ হয় নাই, নিবিচার আত্মসমর্পণই ইহার ধর্ম ; এই প্রেমে পাপ 
আছে, লালস। আছে, কিন্তু তন্ময়তার অভাব নাই । 

পূর্বে বলিয়াছি, “সোমের প্রতি তারা” পত্রিকায় অন্ান্ত পঞ্জিকার 
মতই কোন কাহিনী নাই, বৃহস্পতিই হউন কিংবা সোমই হউন 
তাহাদের চরিত্র কিংবা আচরণ কিছুই প্রত্যক্ষগোচর নহে ; ইহাতে এক 
লালসাময়ী শাশ্বত নারীর গোপন মনোভাবের অভিব্যক্তি আছে। ইহা! 
নাটক নহে, ইহা গীতিকবিতভা। ওভিদের যুগে এই প্রবৃত্তি নারীহদয়ে 
যেমন সক্রিয় ছিল, মধুনদনের যুগেও তেমনই ছিল, এই দৃষ্টি দ্বারা ইহার 
বিচার করিলে ইহার নীতিগত ক্রটির কথা 'আমরা অনেকখানি বিস্বত 
হইতে পারিব । 

“ছ্বারকানাথের প্রতি রুক্সিণী' পত্রিকার রুক্িণী চরিত্রটির ভিতর 
দিয়। যে মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহ বৃন্দাবনের কন্তরী চন্দন- 


১৫০ গীতি-কবি জ্রীমধুম্থদন 


ধুপগন্ধে আন্ভোপাস্ত স্থরভিত ৷ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-ভাগিনী হইবার ধাহার 
অভিলাস তাহার উচ্চ চারিত্রিক মর্ধাদা রক্ষা করিয়াই কবি রুক্িণীর 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন_ পুণ্য সংসর্গে বাস করিয়৷ শ্রীকৃ্ণ রূপ তিনি 
আকৈশোর ধ্যান করিয়াছেন, এই প্রেম বূপজমোহ-জাত প্রেম নহে, 
এমন কি, বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও অনেক সময় যেমন রূপের উপর 
অতিরিক্ত নির্ভর কর! হইয়াছে, এখানে তাহ। একেবারেই অন্ধুপস্থিত । 
খষিমুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যনাম শুনিয়াই রুক্সিণী তাহার প্রতি আকৃষ্টা 
হইয়াছেন--এখানে যেন রুক্সিণী চণ্ডীদাসের রাধা ; জয়দেব, কিংব। 
বিগ্ভাপতির রাধিকা নহেন-_ 

শুনি নিত্য খবিমূখে হাধিকেশ তুমি, 

যাদবেন্দ্র , 


ধ্যান-ন্বপ্পে রুব্সিণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছেন, কোনদিন তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ এখনও পান 
নাই-_ 
নিশার স্বপনে হেরি পুরষ-রতনে, 
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিকাছে তারে ; 
দেবে সাক্ষী কৰি বরি দেব নরোত্তমে 
বরভাবে ; 
এই আত্মসমর্পণের মধ্যে গান্র্-বিবাহের লালসা নাই, রূপজ 
মোছের আত্মবিস্বতি নাই, অনান্বাদিতপূর্ব কুমারী-ন্ৃদয়ের দেহোত্বীর্ণ 
স্কুমার প্রেমানুভূতিই ইহার আশ্রয় । কোন দেহাশ্রিত রূপ অবলম্বন 
করিয়। রুক্সিণী হৃদয়ের এই প্রেমের বিকাশ হয় নাই, আকাশের 
কৃফ্কমেঘে, সাত রঙা ইন্দ্রধন্থুতে, চকিত বিহ্যত্যের নিমেষপাতে তাহার 
চোখে কৃষ্ণরূপের অ'ভাস দিয়া যায়-_ 


যত বার হেরি, দেব, আকাশমগ্ডলে,_ 
ঘ্নবরে, শক্রধঙ্গঃ চূড়ারূপে শিরে, 

তড়িৎ সথধড়া অঙ্গে,-পাস্ভ অর্ধ্য দিয়া, 
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পৃঁজি ভক্তিভাবে। 


চরিত্র-বিচার ১৫১ 


কুমারী-হৃদয়ের সলজ্জ অভিলাম কোনদিন প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া 
রুল্সিণী শ্রীকৃককে লাভ করিবার আশা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন 
নাই, হৃদয়-মন্দিরে তাহার নীরব-উপাসনার ভিতর দিয়াই তিনি আনন্দ 
লাভ করিয়া! আসিয়াছেন ; এখনও তিনি তাহাই করিতেন, নিজের 
অভিলাস এই পত্রিকায়ও ব্যক্ত করিতেন না, নীরব কৃষ্ণ-ধ্যান, গোপন 
কৃষ্-উপাসনা-_ইহার অতিরিক্ত তাহার কামনা আর কিছু নাই ; কিন্ত 
এবে ভাগ্য-দোষে 
চেদীশ্বর নরপ।ল শিশুপাল নামে, 
(শুনি জনরব ) নাকি আসিছেন হেথা 
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীবে। 


নতুবা আজীবন তাহার অন্তরের অভিলাস অন্তরেই গোপন থাকিত, 
কোনদিন ব।হিরে প্রকাশ পাইত না । শ্তাহার প্রেমে কোন স্বার্থবোধ 
নাই, প্রবৃত্তির তাড়না নাই, এঁহিক খাদ্ধির কামনা নাই-_ইহা যেন 
আপন। হইতে আপনিই অকারণ-জাত, সাত্বিক কৃষ্প্রেমের ইহাই 
স্বরূপ । 

মধুন্দনের মধ্যে যে বৈষ্ণব-প্রাণতার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি" 
রুক্সিণী চরিত্রের মধ্যে তাহারই একটি সাত্বিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, 
'ত্রজাঙ্গন। কাব্যে'ও এই পরিচয় নাই। শুদ্ধা কৃষ্ণভর্তির যে পরিচয় 
গৌড়ীয় বৈঝ্ুব সমাজ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, অথচ বারবারই 
তাহা লৌকিক ব্যাখ্যাতে বিকৃত হইয়াছে, মধুনুদনের কুক্সিণীর মধ্যে 
তাহারই সার্থক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মধুস্দন এখানে 
যতথানি সার্থক বৈষ্ণব, 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে' ইহার তুলনায় কিছুই নছেন। 
রুক্সিণী চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহার বৈষ্ণবভাবের অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষ। 
সার্থক হইয়াছে । 

“দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রিকার নায়িক কেকয়ী যেমন বাঁরাঙ্গনা 
নহেন, তেমনিই প্রেমিকাও নহেন_প্রৌটা নারীর বৈষয়িক স্থার্থসিদ্ধি 
বোধই ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বার্থবোধ- 
জনিত যে নীচতা আছে, তাহাই ইহার সর্ববিধ উচ্চগুণ বিকাশের অন্তরায় 


১৫২ গ্নীতি-কবি শ্রীমধুস্ুদন 


হইয়াছে। পূর্ববর্তী পত্রিকায় রুক্মিণী যেমন খষিমুখ হইতে কৃষ্ণকথা 
শুনিয়। কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাসিনী হইয়াছিলেন, কেকয়ী তাহার পরিবর্তে 
“নীচকুলোস্তবা দাসী"র মুখ হইতে একটি সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত 
নীচ ভাষায় স্বামীর প্রতি অভিযোগ করিতেছেন । ছুইজনের এই ছুইটি 
সংসর্গের পরিচয়ের মধ্যেই ছুইজনের চরিত্রের পার্থক্য হৃষ্পষ্ট হইয় 
উঠিয়াছে-__-একজন খধির কথায় বিশ্বাসিনী, আর একজন দাসীর 
কথায় বিশ্বাসিনী, ইহাই ইহাদের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । 

কেকয়ীর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ, তাহার স্বামিসেবা ; এই 
গুণটি দ্বারা অনেক দোষ কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই দিকটি এই 
কবিতার মধ্য দিয়া সার্থকভাবে প্রকাশ পায় নাই, তাহার উল্লেখ 
মাত্র আছে ; কিস্ত এমন ব্যঙ্গমিশ্রিত ভাষায় তাহার উল্লেখ দেখা যায় 
যে, তাহ! দ্বারা জ্বালাই অধিক প্রকাশ পায়, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা, 
জাগিতে পারে না। বরং এমন কতকগুলি হীন উক্তি কবি তাহার 
মুখে আরোপ করিয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি সকল শ্রদ্ধাবোধ 
লুপ্ত হইয়। যায়। মধুসূদন রাজমহিষী ও ভরত-জননী কেকন্ধীর পরিচয় 
কিংবা তাহার মনোভাব কিছুই সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই, 
এক অতৃপ্ত লালসাময়ী প্রৌটার চরিত্র অস্থিত করিয়াছেন। বৃদ্ধ 
স্বামীর প্রতি কেকয়ী যে সকল কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাহার 
অভিজাত পরিচয় রক্ষা করিতে পারে নাই; স্থুতরাং তিনি এখানে 
কেকয়ী নহেন, এক ন্বার্থবঞ্চিতা অভিমানাহত। বিগতযৌবন! নারী-_ 
অবহেলায় ও অবজ্ঞায় তাহার অন্তরে অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়৷ উঠিয়াছে, 
সেইজন্য তাহার অভিযোগের ভাষা যেমনই ইতর, তেমনই নিষ্ঠুর । এই 
পত্রিকায় এঁতিহ্যোর একটু ব্যতিক্রমও দেখ! যায়। কেকয়ী মস্থরার 
মুখ হইতে শ্রীরামচন্দ্রেরে অভিষেকের সংবাদ জানিয়াই দশরথের প্রতি 
অভিযোগ করিতেছেন-_ 


কি সত্য করিল! প্র, ধর্মে সাক্ষী করি, 
মোর কাছে? কাম-মদ্ধে মাতি যদি তুমি 


চরিত্র-বিচার ১৫৩ 


বুথ! আশা! দিয়া মোরে ছলিলাঃ তা কহ ;__ 
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হ'লে! 


ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দশরথ পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 
যে, রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ। করিবেন, এখন তাহাব 
ব্যতিক্রম করিতেছেন ; এবং ইহার উপরই এই সমগ্র কবিতাটির 
পরিকল্পনা হইয়াছে । কিন্তু একথ! সত্য নহে-_-দশরথ পূর্বে কেকয়ীকে 
তুইটি বর দিতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কি বর তিনি চাহ্েন, কেকয়ী 
তখন তাহা জানান নাই, পরে জানাইবেন বলিয়াছিলেন ; মন্থরার মুখে 
রাম-অভিষেকের সংবাদ শুনিয়া তাহারই প্ররোচনায় তখন ভিনি 
ছুইটি বর চাহিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্রের অভিষেকের 
আয়োজন পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু মধুস্দূনের এই পত্রিকাটি রামায়ণের 
এই প্রচলিত কাহিনীর উপর পরিকল্পিত নহে-__স্ইেজন্য কেকয়ীর 
অভিযোগ কতকট। ছুর্বোধ্য | 

“লক্ষণের প্রতি শূর্পণখা” পত্রিকায় আর এক ছূর্দম লালসাময়ী নারীর 
অসংযত প্রবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে নধুস্থদন 
পুনরায় ইতালীয় কবি ওভিদের দ্বারে ফিরিয়া গিয়াছেন-_ পূর্ববর্তী 
দুইটি কবিতার এই ত্রুটি ছিল না । ইহার মধ্যে নিষ্ষাম কিংব৷ সাত্বিক 
প্রেমের কথা নাই, ইহার মধ্যে লালসার কথ আছে । -ছাতে বীরও 
নাই, তাহার অঙ্গনাও নাই ; বনবাসী রাজপুত্রের দৈহিক রূপের প্রতি 
লালসাময় আকর্ষণের এক অসংযত পরিচয় মাত্র আছে। এখানে রূপ 
দিয়া রূপকে আকর্ষণ করিবার কথা আছে। শুর্পণখ! তাহার নিজের 
রূপের প্রলোভন দেখাইতেছেন-_ 


কত যে বয়স তার ; কি রূপ বিধাতা 
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি ! 
আইস মলক্-রূপে ; গন্ধহীন যদি 

এ কুস্থম, ফিরে তবে যাইও তখনি ! 
আই ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি 


১৫৪ শীতি-কবি ্রীমধুন্দন 


মধ্‌ এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া 
গুঞ্বি বিরাগ-রাগে ! 


শূর্পণখার ইহা মাত্র দেহের আবেদন, অন্তরের কোন আবেদন নহে; 
সেইজন্য নিজেরই হউক কিংবা তাহার কষ্লিত প্রণয়ীর হউক, উভয়েরই 
কেবলমাত্র দেহের বর্ণনাতেই তিনি পঞ্চমুখ । ইন্ড্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপেই 
তাহার প্রেমিকের আরতি ; সেইজন্য বাহিরেই তাহার চর্মক-_অস্তরে 
তাহার কোন আলে! প্রবেশ করিতে পারে নাই । 

শৃর্পণার এই মনোভাবের মধ্যে আনুপুবিক কোন অসঙ্গতি প্রকাশ 
পায় নাই, ইহাই এই কবিতাটির বিশেষত্ব ; তাহার প্রণয়-নিবেদন যত 
স্বণ্যই হউক, তাহার দিক হইতে ইহাকে সঙ্গত ও স্বাভাবিক করিয়া 
তোলা হইয়াছে । রূপ দেখিয়া ত্তাহার আকর্ষণ ; সুতরাং রূপ ও এশ্বর্ষের 
অঞ্জলিতেই তিনি পূজা! করিতে চাহিয়াছেন। তাহার পরিচয়ের মধ্যে 
একটি রাক্ষস-সংস্কার আছে, তাহ বাদ দিলেও এই কবিতার মধ্যে 
তাহার যে রূপলোলুপ হিংস্র মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই তাহার 
রাক্ষস পরিচয়ের রূপক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে" তাহার 
লালসার মধ্যে যে উদ্দীপন! দেখ যায়, তাহাই তাহার চরিত্রের সঙ্গে 
এই দিক দিয়! সঙ্গতি রক্ষা! করিয়াছে । 

“অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী" পত্রিকায় অর্জনের 'অজুর্নত্ব' যেমন নাই, 
তেমনই দ্রৌপদীর “দ্রৌপদীত'ও নাই-_ইহাদিগকে সাধারণ নায়ক-নায়িক। 
মাত্র বিষেচনা না৷ করিলে অর্থাৎ এঁতিহের দৃষ্টিতে ইহাদের মনোভাব 
লক্ষ্য করিলে, ইহাতে ক্রুটি প্রকাশ পাইবে । স্বতরাং দ্রৌপদী এখানে 
সাধারণ নায়িকা মাত্র--এমন কি, তাহার মনোভাবের মধ্যে মহাভারতের 
পঞ্চপাণ্ডব-সহধমিণী ভ্রৌপদীর ছায়াটুকু মাত্র নাই। এইভাবে সর্বত্রই 
মধুনুদন তাহার নায়িকা চরিত্রগুলির পরিকল্পনা! করিয়াছেন ; সুতরাং 
ধাহারা ইহার মধ্যে মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের বীর্য ও আত্ম- 
মর্ধাদাবোধের সন্ধান ক্গিয়াছেন, তাহারা নিরাশ হইবেন, তাহ। ত 
নিভান্ক স্বাভাবিক ৷ 


চরিত্র-বিচার ১৫৫ 


দ্রৌপদী এখানে বিরহিণী বা প্রোষিতভর্তকা নায়িকা মাত্র 
সর্বএভিহ্ামুক্ত এই স্বাধীন মনোভাবই ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। 
নতুবা তাহার নিজেরই অপমানের প্রতিহিংসা! গ্রহণ করিবার উদ্দোশ্ট্ে 
অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমনকারী অর্জনের প্রতি এই গতানুগতিক 
নায়িকা-স্বলভ মনোভাবের অভিব্যক্তির তাহার কোনই কারণ ছিল না। 
সুতরাং সেই দৃষ্টি দ্বারা ইহ৷ ব্যাখ্যা করাই অসমীচীন ৷ প্রবাসী স্বামীর 
প্রতি সন্দেহ, ঈর্ধ্যা ইত্যাদি সাধারণ মানবিক গুণেরই তিনি অধীনা, 
সাহার মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কিংবা প্রবল আত্মমর্ধাদাবোধের মত উচ্চ গুণ 
বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই । তিনি অুর্নের “দাসী বলিয়াই 
সর্বদা নিজের দীনতা স্বীকার করিয়াছেন__ 


নমে পদে, ধনপ্রয়, ভ্রপদ-নন্দিনী ! 
রুতাঞ্জলি-পুটে দাঁসী নমে তব পদে ! 


এবং অর্জনকেও তিনি রসিক নাগর বলিয়া অন্থুভব করেন | তিনি 
আশঙ্কা করেন শ্ুরপুরে নর্ভকীগণ তাহাকে লইয়। বিলাস জীবন যাপন 
করে-_ 


কেহ বা অধর-মধূ যোগায় বিবলে, 
সুমণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি ৃ 
রসিক নাগর তুমি! 


'রমিক নাগর" অর্জুনের যোগ্য সহধনিণী “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র এই 
দ্রৌপদী চরিত্র । 

দ্লৌপদীর মনে প্রবাসী শ্বামীর জন্য সর্বদাই সন্দেহ, এই সন্দেহ-জাত 
ঈর্ঘযায় তিনি নিজেই জ্বললিয়! মরিতেছেন। নিত্য বসস্ত অধিষ্টিত নন্দন- 
বনে তাহার প্রণয়ী শত ব্র্গনর্তকী সহচর হইয়! বেড়াইতেছেন, 'সইজন্য 
তিনি তাহাকে ভুলিয়া আছেন। কিন্তু এই জন্ত তিনি তাহাকে অভিশাপ 
দেন না, অন্তরের মধ্যে আহত প্রেম এক মুহুর্তের জন্যও প্রতিহিংসায় 
জ্বলিয়৷ উঠে না বরং তিনি তাহাকেই মিনতি করেন--- 


১৫৬ গীতি-কবি শ্রীমধুমূদন 
অভাগী দ্বাসীর কথা পড়ে তব মনে? 
তবে যদ্দি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি, 
ভুলিয়া না থাক তারে,-_আশীর্বাদ কর, 
নমে পদে ধনঞ্য়, জুপদ-নন্দিণী-_ 
কৃতাঞ্জলি-পৃটে দাসী নমে তব পদে ! 


ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনুভূতি নাই, বলিষ্ঠ আত্মবোধ নাই-_- 
শত নিগীড়ন ও অবহেলার মধ্যেও অসহায় আত্মসমর্পণ আছে । ইহ! 
যেমন মহাভারতের দ্রৌপদীর পরিচয় নহে, তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙ্গালীর নবজাগ্রত সমাজ মানস-জাত নারীশক্তির প্রতি বিশ্বাসেরও 
পরিচায়ক নহে, ইহার মধ্যে বছদূর হইতে প্রাচীন ইতালীয় সমাজের 
নারীচিত্তের ক্ষীণতম একটু বেদনার্ত নিঃশ্বাস ভাসিয়া৷ আসিয়াছে। 

“€ছুর্ধোধনের প্রতি ভানুমতী' পত্রিকাতেও একই ক্রুটি প্রকাশ 
পাইয়াছে--ইহার মধ্যেও যেমন মহাভারতের ছুর্যোধন নাই, তেমনই 
ভান্ুমতীও নাই, ইহাতেও এক প্রোধিতভর্তৃক1 নায়িকার নিতান্ত অসহায় 
মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখ! যায়। এখানে স্বামীর যুদ্ধযান্্রার উল্লেখ 
অর্থহীন, ইহার অর্থ বিপদসন্কুল পথের যাত্রী প্রবাসী স্বামী 1 ভামন্ুমতীও 
প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা মাত্র । নতুব! ভামুমতীর মধ্য দিয়। ষে হাদয়- 
বেদনার অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা অর্থহীন হইয়া দাড়ায়। 

ভাঙ্ছমতী এখানে নিজেকে 'পাগলিনী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 
তাহার মনোভাবের যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাতে তাহার এই 
পরিচয় অতিরঞ্জিত নহে । নিজের কথায়ই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন-_ 


মনের জালায় কভু জলাঙলি দিয়া 
পঞ্জায়, পড়িয়া কাদি শাশুড়ীর পদে, 
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা! ছু'খানি! 
নাহি সরে কথ মুখে, কাদি মাত্র থেদে ! 
নারি সাত্বনিতে মোরে, কাদেন মহিষী ; 


চরিত্র-বিচার ১৫৭ 


কাদে কুরুবধূ যত ! কী্দে উচ্চরবে, 
মায়ের আচল ধরি কুরু-কুল-শিশু, 

তিতি অশ্রুনীরে, হাঁয়, না জানি কি হেতু! 
দিবা-নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে । 


এই বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের সমকালীন হন্তিনার রাজান্তঃপুরের চিত্র নহে--বরং শোকাহত 
বাঙ্গালী পরিবারের একটি মর্মস্তদ করুণ চিত্র। ইহার মধ্যে ছুর্যোধন 
কিংব! ভান্ুমতী কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বাঙ্গালীর ঘরের 
পরিচিত মুখগুলিই ইহার মধ্যে উকিবু্কি মারিতেছে। পুরুষের 
বহিমু্ধী জীবনের সকল বঞ্কাট হইতে মুক্ত করিয়া ভান্ুমতী স্বামীকে 
লইয়া নিভৃতে সুখনীড় রচনা! করিতে চাহেন। পুরুষের শক্তিতে 
তাহার বিশ্বাস নাই, নিজেরও আত্মমর্ধাদাবোধ নাই । তিনি মহান 
অকল্যাণের ভয়ে ভীতা-_ 
দেখি মহাঁভয়ে 
শ্বেত-অথ কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে ! 
বথমধ্যে কালবপী পার্থ ! 


বীরাঙ্গনার পরিকল্পনা যে তাহার মধ্যে কত ব্যর্থ, তাহা ইহাতে 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কুম্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা হইতে চম্কাইয়া 
উঠেন এবং সর্বশেষে এই মিনতি জানান-_ 
এস তুমি, প্রাণনাঁথ, রণ পরিহবি ! 
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্রথী । 
কি অভাব তব কহ? তোব পঞ্চজনে 
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; অভাগীরে 
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুকুকুলমণি ! 
ওভিদের পরিবর্তে মহাভারত যদি মধুস্দনের আদর্শ থাকিত, 
তাহ! হইলে ছুর্ধোধন-মহীষী ভামুমতীর এই শোচনীয় পরিচয় প্রকাশ 
পাইত না। রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকবিতায় ভাম্ুমতীর 
যে পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! একদিক দিয়! যেমন মহাভারতের 


১৫৮ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


উচ্চ আদর্শ রক্ষায় সার্থক হইয়াছে, অন্যদিকে নারীচরিত্র সম্পকিত 
বাঙ্গালীর যুগ-চৈতন্তের উপলন্বিতেও তেমনই সার্থকতা লাভ করিয়াছে । 
“জয়দ্রথের প্রতি হঃশলা' পত্রিকার হঃশল৷ চরিত্রে একই ক্রটি 
প্রকাশ পাইয়াছে ; তাহার মধ্যেও ভাম্ুুমতীর অনুরূপ এক গতানুগতিক 
নায়িকা-হ্ুলভ মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ক্ষাত্র নারীর কোন 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি “পোড়া কপাল', “বিধি বাম, 
'ভ্ঞানশুন্ত আমি” বলিয়া হা হুতাশ করিয়াছেন। তিনিও স্বামীর 
নিরাপত্তার জন্য অসহায় ভাবে কেবল অশ্রুপাত করিয়াই কাল যাপন 
করিয়াছেন । অনেক বার কাদিতে কাদিতে 
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদ তলে 
পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা_ 
এই অস্থঃপুবে চেড়ী, পিতার আদেশে । 
তিনিও নিজেকে স্বামীর দাসী বলিয়! অনুভব করিয়াছেন, তাহার 
আত্মস্বাতন্ত্রয ও আত্মমর্ধাদাবোধ কিছু মাত্র নাই স্বামীর শক্তিতে তাহার 
বিশ্বাস নাই, নিজের স্বামীকে তাহার শক্রর তুলনায় নিতান্তই হীন 
বলিয়া মনে করেন-_ 
কাল অজগর গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে 
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে 
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ? 
কে কহ; রক্ষিবে তোমা, ফাস্তুনি রষিলে? 
অতএব তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিতেছেন, “ত্যজি রথ পদব্রজে 
এস মোর পাশে । 
এস শরীপ্র প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি ১ 
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও 
স্বমন্দিরে বসি তুমি ! 
সুতরাং সাধারণ নায়িকার ব্যতিক্রম ত তাহার মধ্যে কিছু নাই-ই, 
বরং তাহা হুইতেও নীচ কাপুরুষতার উপাদানে তাহার চরিত্র গঠিভ 
হইয়াছে । কিন্তু ভাহার,আর একটি পরিচয় আছে-_ভিনি শিশু-সস্তানের 
জননী ; এই পরিচয় "বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আর কোন নায়িকা! চরিত্রের 


চরিত্র-বিচার ১৫৯ 


নাই। স্থতরাং তাহাকে বাঙ্গালী জননীন্বলভ সন্ভান বাৎসল্য ও স্বামীর 
নিরাপত্তার জন্য এই শোচনীয় অবমাননা! স্বীকার করিবার প্রেরণা 
দিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। সন্তানের কথা উল্লেখ কবিয়া 
ছুঃশল! যে এখানে বলিয়াছেন__ 

ভুলে যর্দি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে, 

সিন্কুপতি + মণিভদ্দরে ভুল না, নৃমণি । 

নিশার শিশির যথা পালয়ে মবকুলে 

রস্দানে , পিতৃত্সেহ হায়রে, শৈশবে 

শিশুর জীবন, নাথ, কহিহন তোমারে। 


"বীরাঙ্গনা! কাব্যে এই গুণেই হুঃশল। বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, 
কিন্তু ইহা যে ওভিদের অন্ুকরণ-জাত, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 

*শীস্তন্ুর প্রতি জাহবী'র পত্রিকাটি যে বিশেষত্বপূর্ণ, তাহা পূর্বে 
একবাৰ আলোচনা করিয়াছি । ইহার মধ্য দিয়াই মধুন্দন ইতালীয় 
কবি ওভিদের প্রভাব হইতে সম্পুর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। 
একদিক দিয়। মহাভারতের জাহ্নবী চরিত্রের উচ্চ আদর্শ, আর এক দিক 
দিয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারী সম্পফ্কিত নবজাগ্রত মনোভাব 
এবং সকলের উপর মধূস্দনের জননী চরিত্রের প্রভাব ইহার পরিকল্পনার 
মূলে সক্রিয় ছিল বলিয়া ইহা একটি বিশেষ শক্তিশালী চ' ত্র বপেই 
সৃষ্টি লাভ করিয়াছে। কিস্ত এই কথা সত্য, ইহার মধ্যে রক্তমাংসের 
মানবীয় অনুভূতির অভাব আছে ; ইহা উচ্চ আদর্শে উদ্বদ্ধ হইয়া 
মানবীয় সম্পর্ককে অস্বীকার করিয়াছে । স্ত্রতরাং ওভিদের কাব্যই 
হউক, কিংবা মধুসুদনের “বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অন্ত্রই হউক, ইহাদের 
প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন মানবীয় অনুভূতির স্থকোমল স্পর্শলাভ করিয়। 
সজীব হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে ততটা সজীব বলিয়া বোধ হইবে না। 
*শাস্তমূর প্রতি জাহ্বী'তে জাহ্বীর চরিত্রের মধ্য দিয়া মহাকাব্যের 
চরিত্র-গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, গীতিকবিতার অন্ুভূতি-গণ বিকাশ লাভ 
করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহার ন্ঘর্গ হইভে বিদায় নামক 
কৰিতায় যেমন স্বর্গের অপ্দরাদিগকে উদ্দেশ করিয়। লিখিয়াছেন-- 


১৬০ গ্লীতি-কবি শ্রীমধুজ্ুদন 


তুমি কানে কর: না প্রার্থনা-_কারো৷ তবে 
নাহি শোক। 


জাহবীর মধ্যেও এই নিষ্ঠুর হাদয়হীনতার পরিচয় প্রকাশ 
পাইয়াছে। তিনি পত্বীরূপে ধাহার সংসারে বাস করিয়া তাহার ওরসজাত 
আটটি সন্তানের জন্মদান করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র একটি ্র্গীয়' 
কর্তব্য পালন করিবার জন্যই মত্যলোকে আসিয়াছিলেন এবং সেই 
কর্তব্য পালনের শেষ মুহুর্তেই স্বামীকে এত সহজে পরিত্যাগ করিয়া 
যাইতে পারিয়াছেন, ইহা উচ্চ নীতিকথা, কাব্যের কথা নহে। জাহবীর 
প্রতি শাস্তমুর মনোভাব জানিয়াও জাহৃবী তাহাকে এত সহজে 
পরিত্যাগ করিতে পারিলেন-__ 
বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,__ 
বৃথা অশ্রজল তব, অনর্গল বহি, 
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি ! 
ভুল ভূতপুর্ব কথা, ভুলে লোক যথ। 
স্বপ্ন নিদ্রা অবসানে ! 
পূর্ব কথা ভুলি, 
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ, 
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা | শৈলেন্দ্র নন্দিনী 
রুদ্রেন্্রগৃহিণী গঞ্জ! আশীষে তোমারে ! 


কোন ছন্ব নাই, কোন ছিধ! নাই শাস্তন্ুর মুখের দিকে তাকাইয়াও 
কোন সন্কোচ প্রকাশ পাইল না, স্থদীর্ঘ সংসারবাসের মধ্য দিয়া যে 
দাম্পত্য জীবন তাহার! যাপন করিয়াছেন, তাহা যে কত গভীর হইুয়। 
উঠিয়াছিল, শাস্তনুর্‌ ব্যবহারেও ত তাহা প্রমাণিত হয়; তাহা স্মরণ 
করিয়াও জাহবীর কণ্টম্বর মুহূর্তের জন্য কম্পিত হইল না-_-এই আচরণ 
দেবতারই সম্ভব, মানুষের দ্বারা সম্ভব নে । কিন্তু মানুষকে লইয়াই 
কার্য, দেবতাকে লইয়া পুরাণ। মধুস্দন জাহ্বীর চরিত্রটি এখানে 
অনেকথ্থানি কাব্যের ধুলিমলিন জগৎ হইতে উধের্ব তুলিয়া ধরিয়াছেন। 


চরিত্রবিচার ১৬৬ 


“পুরূরবার প্রতি উর্বশী' পত্রিকার উর্বশীর মধ্যে কোন বিশেষত্ব 
প্রকাশ পায় নাই-_ইহাতে উর্বশীর বারাঙ্গনা-ম্ুলভ মনোভাবের 
অভিব্যক্তি থাকিলেও প্রেমের প্রগাঁটতার কোন পরিচয় নাই । এখানে 
দেহজ-কামন! প্রেমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। নির্লজ্জ 
ভাষায় বারাঙ্গনা উর্বশী প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ 
করেন না 

মরিতেহিন্থ, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে, 
তেই শাপবিষ বৃঝি দিয়াছেন খবি, 
কপা করি ! 


ষে অনুভূতির গুণে বারাঙ্গনার প্রেমও ত্যাগ এবং ছঃখ-সহনশীলতার 
ভিতর দিয়া! মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে পারে, এখানে তাহার বিন্দুমাত্রও 
অস্তিহ অনুভব করা যায় না। 
উর্বশী লজ্জাহীনা ; প্রকাশ্য দেবসভায় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় 
অভিনয়-শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া তিনি রাজ। পুবরবার প্রতি তাহার 
অস্ভুরাগেব কথ! প্রচার করিলেন, তাহার ফলে তিনি অভিশপ্ত হইলেন । 
এই অস্থির-চিত্ততাই তাহার ধর্ম । প্রেম নরনারীর হৃদয়কে যে স্থৈর্য 
ও প্রশান্তি দান করে, তাহা তাহার নাই-__কারণ, তাহার মধ্যে 
লালসারই বাসা, প্রেমের নীড় সেখানে রচিত হইতে পারে নাই ! তথাপি 
তিনি নিজেকে পুরূরবার দাসী বলিয়াই অনুভব করিয়াছেন-__শূর্পণখার 
মত রূপ এবং এখ্বর্ষের কথা৷ তুলিয়া রাজাকে আকর্ষণ করিতে যান 
নাই। এই দীনতার অনুভূতিটুকু তাহাকে মানবিক গুণে ভূষিত 
করিয়াছে, কিন্ত ইহার মধ্যেও বারাঙ্গনা-সুলভ আস্তরিকতার যে অভাব 
আছে, তাহাও একেবারে অস্পষ্ট হইয়া নাই__ 
ও চরণে রত 

এ মনঃ ! উর্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি ! 

স্বণা যদি কর, দেব, কহ শ্রীপ্র, শুনি ! 

অমবা অগ্লরা আমি, নারিব ত্যজিতে 

কলেবর 3 ঘোঁর বনে পশি আরভিব 
লীতি-কবি---১১ 


১৬২ গীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 
তপঃ তপদ্থিনী বেশে, দিয়! জলাঞ্জলি 
সংসারের হৃখে, 

কিন্ত ইহা বারাঙ্গনার বাক্‌-চাতুরী মাত্র এই অন্তরস্পর্শহীন 
বাক্-চাতুর্ধই এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য । বলাই বাহুল্য যে, ইহাতেও 
বীরাঙ্গনা কেহ নাই, রূপ দেখিয়া রূপ-বিলাসিনীর আত্মসমর্পণের 
অভিনয়ের কথাই আছে মাত্র । ইতালীয় কবি ওভিদের প্রভাব ইহার 
উপর সক্রিয় বলিয়া অনুভব করা যায় । 

“বীরাঙ্গন! কাব্যে'র সর্ব শেষ সর্গের নাম “নীলধবজের প্রতি জন? ; 
কেবল মাত্র ইহারই মধ্যে একটি বীরাঙ্গনা চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ কর! 
যায়, “বীরাঙ্গনা কাব্যের আর কোথাও ইহার অনুরূপ একটিও চরিত্র 
নাই। কিন্তু এই চরিত্রটিরও ক্রটি আছে, তাহার ফলে ইহার যে 
শ্রদ্ধা প্রাপ্য ছিল, তাহা ইহা লাভ করিতে পারে না । সে কথা পূর্বে 
একবার উল্লেখ করিয়াছি । 

মহাভারত কিংবা ভারতীয় ইতিহাস-_ইহাদ্দের মধ্যে বীর নারী 
চরিত্রের অভাব নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের সামাজিক 
জীবনের যে ভাবে গতি পরিবতিত হইয়৷ গিয়াছিল, তাহ অনুসরণ 
করিয়া এই শ্রেণীর চরিন্র জাতির চিস্তার মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়া 
উঠিতে পারে নাই । আমাদের মধ্যে চিন্তার যে জড়তা! দীর্ঘকাল যাবত 
জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়। রাখিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা দূর হইয়া! 
গেল, তাহাতেই নবীন প্রাণ লাভ করিয়া! আমাদের জাতীয় জীবনের 
বনু অবজ্ঞাত উপকরণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তাহাই 
অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণ দেখ! দিয়াছিল । 
রাজপুত নারীর আত্মবিসর্জন, ঝ'ণাসীর বাণী লক্ষ্মীবাঈর বীরত্ব ইত্যাদির 
কাহিনী বাঙ্গালী পাঠককে আকৃষ্ট করিল এবং সেই পথই অনুসরণ 
করিয়া “নীলধ্বজের প্রতি জনা” পত্রিকার জন] চরিত্রের জন্ম হইল। 
কিন্ত মধুন্ুদনের সম্মুখে আর একটি প্রাচীন আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহা 
ইতালীয় কবি ওভিদের নারী সম্পঞ্কিত মনোভাব-_তাহা তিনি 
এখানে সম্পূর্ণ জয় করিয়া উচিতে পারিলেন না । সেইজন্ত জনার চরিত্রের 


চরিত্রবিচার ১৬৩ 


মধ্যে উচ্চ ক্ষাত্রগুণের অস্তিত্ব কল্পন! করিয়াও তাহার হীন মনোভাব 
হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না । উচ্চ ক্ষাত্র নীতির আদর্শে 
উদ হইয়াও জনা মহাভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নারীচরিত্রগুলিকে 
নিতান্ত হীন ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি জননী এবং 
সম্রাঙ্ী এই মর্ধাদা বিস্যত হইয়া ইতর ভাষায় অন্তান্ত কয়েকটি 
নারীচরিত্রের প্রতি যে অন্যায় কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার চরিত্রের 
গৌরব অনেকখানি লাঘব হইয়াছে । একদিকে প্রাচীন ইতালীয় নারী- 
জীবনের সংস্কার, অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নারী সম্পর্কিত 
উচ্চতর মনোভাব-_উভয়ের মধ্যে সামঞ্তুস্ত স্থাপনের ব্যর্থতার জন্ত ইহার 
পরিকল্পনা যথার্থ বীরাঙ্গনাতেও উন্নীত হইতে পারে নাই । জনার মধ্যে 
পুত্রশোকান্মাণনার ভার্ব তাহার চরিত্রের একটি সুস্থ পরিচয় প্রকাশ 
করিবার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে । তথাপি এ'কথা সত্য, “বীরাঙ্গনা 
কাব্যে'র একাদশটি স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে কেবল মাত্র জনা-চরিত্রের মধ্যেই 
বীরাঙ্গনার ভাবটি নিখু'ত ভাবে প্রকাশ করিবার হযোগ ছিল। এখানে 
ইতালীয় কবি ওভিদকে আদর্শ করিবার কোন কারণ ছিল না বলয় 
মধুস্দনের নারীসম্পক্কিত যুগোচিত মনোভাব ইহার মধ্য দিয়াই প্রকাশ 
পাইতে পারিত। কিন্তু মধুমুদন ইহাতেও ওভিদের প্রভাব অতিক্রম 
করিতে ব্যর্থ হইবার জন্য ইহার পরিকল্পনায় পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করিতে 
পারেন নাই। স্থযোগটুকুর সন্ধান পাইয়াও তাহার সদ্যবহার করিতে 
পারেন নাই । 


৯ 
গামকরুণ 


'ত্রজাঙ্গন। কাব্য রচনার এক বতমর পর “বীরাঙ্গনা কাব্য' রচিত 
হয়। ম্ুতরাং এই কথা মনে করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে, 
'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই মধুস্দন তাহার 
“বীরাজন। কাব্যে'ও নামকরণ করিয়াছেন । তবে “অঙ্গনা' কথাটি 
'্জ্াঙ্গনা কাব্য' হইতেই আসিয়া থাকিলেও 'বীর' কথাটি যে ইতালীয় 
কবি ওভিদের 79 776701993-এর 1,97০ কথাটিরই প্রতিশব্দ রূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায় । খু।০ ল০7০1০৭৪-এর 
ইংরেজি সংস্করণে [0186198 ০? 079 [76:01068 কথাগুলিও এই 
কাব্যের বিকল্প শিরোনামারূপে গৃহীত হইয়াছে । মধুস্ুদন [ন9:01063 
কথাটিরই প্রতিশব্দরূপে বীরাঙ্গনা কথা ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। 
“অঙ্গনা" শব্দটি তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সম্পর্কে পু্ধই ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, শব্দটি , হয়ত তাহার কানে লাগিয়া গিয়াছিল, নারী অর্থে 
অঙ্জনা শব্দটি তাহার অন্ঠান্ত রচনাতেও বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন । 
সেইজন্য 19701799 বুঝাইতে অঙ্গন! শব্দটিই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। 
ইহা ছাড়া ইহার আর কোনও তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হইতে 
পারে না। 

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুস্থদন শব্দ-রসিক কবি। 
আমরা ইতিপূর্বেও দেখিয়াছি, তিনি শব্দের কেবল ধ্বনিগুণের জন্য 
অর্থ এবং ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য বিসর্জন দিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। এখানেও অঙ্গন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধানের পরিবর্তে 
ইহার বিশিষ্ট ধ্বনিগুণটি তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া! মনে হয় ; 
সেইজন্য তিনি 'ব্রজাঙ্গন! কাব্যে'ও যেমন তাহ। ব্যবহার করিলেন, তেমনই 
পরবর্তা রচন! 'বীরাঙ্গন! কাব্যে'ও তাহা অনুসরণ করিলেন। কেহ কেহ 
মনে করিয়াছেন, সাধারণ নারীবাচক শব্দ যেমন কামিনী, রমণী, 


নামকরণ ১৬৫ 


সতী, সাধবী প্রভৃতি দ্বার! নারীর স্থাতন্থ্য ও বীর্য প্রকাশিত হয় না ; 
সেইজন্য নারীর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রের গুণ বুঝাইতেই মধুসুদন 'অঙ্জনা" 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 

কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কতকগুলি 
অন্তরায় আছে । অঙ্গন! শব্দটি “ব্রজাঙ্গন! কাব্যে ই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত 
হইয়াছিল, “বীরাঙ্গন কাব্যে তাহার অনুসরণ কর! হইয়াছে মাত্র । 
ধব্রজাঙ্গন! কাব্যে'র নায়িকার মধ্যে কি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই 
প্রথম বিচার করিয়! দেখিতে হইবে । 

বলা বাহুল্য, “ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধা চরিত্রে কোন স্বাতন্ত্র্য 
প্রকাশ পায় নাই। বিরহিণী রাধিকা সেখানে একান্ত কৃষ্ণগত-প্রাণা, 
তাহার কোন স্বাধীন সত্বা নাই। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর 
নবজাগরণেব “পর্ণায় উদ্ৎদ্ধ হইয়া মধুন্দন রাধিকা চরিত্রে স্বাতস্ত্ের 
কোন গুণ ফুটাইয়া তুলিতেও চাহেন নাই; পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা 
এঁতিহা অনুসারী রচনা--ইহার আত্মায় জাতীয় নবজাগরণের কোন 
প্রেরণা নাই। ম্থতরাং নারী সম্পফ্কিত বিশিষ্ট কোন চেতনা লইয়া রাধা 
চরিত্র সেখানে যেমন চিত্রিত হয় নাই, বিশেষ অর্থগত তাংপর্ধের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াও সেখানে 'ব্রজাঙ্গনা' নাম ব্যবহার করা হয় নাই । বিশেষত 
“বীরাঙ্গনা কাব্যে'রও কেবলমাত্র ছুইটি চরিত্র বাদ দিলে অবশিষ্ট 
নয়টি নারীচরিত্রই একান্ত নর-নির্ভর, ইহারা প্রত্যেকেই পূ পী' হইয়া 
প্রণয়ীদিগের সেবা করিবার জন্য ওৎস্থক্য দেখাইয়াছেন। 

সুতরাং মধুস্থদন নারীচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিবার জন্য তাহাদের 
কোন নর-নির্ভর সংজ্ঞা গ্রহণ করিবার পরিবর্তে “অঙ্গনা'র মত স্বাধীন 
গুণনির্দেশিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, একথা স্বীকার করা যায় 
না। এই কাব্যে আগ্তোপাস্ত কোন সার্থক বীর-নারীর চরিত্র নাই, 
একমাত্র জনার মধ্য দিয়া যে ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও 
দৌষমুক্ত নহে। ম্থুতরাং এই কাব্যের “বীরাঙ্গনা কাব্য নামকরণ 
অর্থহীন । বীরাঙ্গনা বলিলে বীর-নারী যেমন বুঝায়, বীরের পত্বীও 
বুঝায়। কিন্ত এই কাব্যে বীর নারী যেমন নাই, তেমনই সকলে 


১৬৬ শ্ীতি-কবি শ্রীমধুমুদন 
বীরের পত্ীও নহে। এমন কি, যে ছুই একজন বীরের পত়্ীও 
আছেন, তাহাদের পতিদের বীরত্বের প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় ইহাতে নাই, 
কেবল নায়িকার মুখের বর্ণনায় তাহাদের বীরত্ব প্রচারিত হইয়াছে, 
সুতরাং তাহাও কার্ধকর ( ০£9০৮:৮০ ) বলিয়া মনে হইতে পারে না । 
অতএব 'ব্রজাঙ্গনা'র স্ত্রেই এখানে বীরাঙ্গনা আসিয়াছে, অন্ত কোন 
গুঢ় তাৎপর্ধের জন্য আসে নাই । | 

এই বিষয় সম্পর্কে মধুস্ুদনের জীবনীকার ন্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বস্তু 
মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

'গ্রন্থ-প্রতিপান্ভ বিষয়ের ন্যায় বীরাঙ্গনা নাম সম্বন্ধেও মধুসুদন 
ওভিদের অনুসরণ করিয়াছেন, বীরাঙ্গনা শব্দটি শুনিবা মাত্র আমাদিগের 
সমরাঙ্গন-বিহারিণী রাণী তুর্গাবতীর অথবা ঝান্সী রাণী লক্্মীবাঈ-এর 
যায় রমণীকে স্মরণ হয়। কিন্ত মধুস্দন বীরাঙগন। শব্দ এইরূপ অর্থে 
ব্যবহার করেন নাই । সাধবী পেনিলোপ ( চ6010196 ), কলঙ্কিনী 
ক্যানেস (09999 ) এবং প্রেমোন্মাদিনী দিদে! (10390 ) ইহাদের 
প্রত্যেকেরই পত্র ওভিদ বীর-পত্রাবলী “4767010 77370196199”? 
এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন । মধুস্দনও তহ্ার আদর্শে 
কলঙ্কিনী তারা, পতিগতপ্রাণা দেবী রুক্সিণী এবং তেজস্থিনী জনা, 
ইহাদের সকলকেই বীরাঙ্গন নাম প্রদান করিয়াছেন ।' 

এই উক্তির মধ্যেও ওভিদের কাব্যের নামকরণ হইতেই যে বীর 
কথাটি আসিয়াছে, তাহার স্বীকৃতি আছে; অঙ্গনা কথাটি যে কি ভাবে 
আসিয়াছে, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । স্থৃতরাং ইহার আর 
কোন তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না। 


তৃতীয় অধ্যায় 
(১৮৬৬ ) 


১ 


সনেট ও গীঠিকবিত। 


সনেট পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কলাকৃতি। ইতালী 
দেশে ইহার উদ্ভব হয়। খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীয় নব- 
জাগরণেত কি পেত্রার্কাই ইহাকে একটি বিশিষ্ট সুগঠিত সাহিত্যরপ 
দিয়! ইহার প্রথম প্রবর্তন করেন। কালক্রমে ইউরোপের প্রায় সকল 
ভাষাতেই সনেট লিখিত হয়, কিন্তু পেত্রার্কার সনেটকেই বিশুদ্ধ 
সনেটের আদর্শ বলিয়া সর্বত্রই গ্রহণ করা হয়। পেত্রার্কার সনেটের 
বিষয়বন্ত প্রেম--ইহা| ব্বর্গীয় কিংবা! দিব্য প্রেম নহে, সাধারণ মানুষের 
মত্য প্রেম। পেত্রার্কার রচনায় ইউরোগীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম 
আধুনিক মত্যবাসী মানুষের ম্থখ-ছঃখ, আশা-আকাজ্ষার বাণী 
স্ুম্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে । তাহার সনেটের মধ্যেও মানুষেরই 
দেহাশ্রিত প্রেমান্ুভূতি অপূর্ব গরিমায় বিকাশ লাভ করিয়াছে । পরব 
কালে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে শত শত কবি তাহারই 
পথ অনুসরণ করিয়া! মত্্য প্রেমানুভূতির মধ্যে বর্গের স্বাদ অনুভব 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার “ডাকঘর' নাটকে 
বলিয়াছেন, প্রেমই মত্যের সুধা । পেত্রার্কা তাহার সনেটের ভিতর 
দিয়া মর্ত্যের এই সুধা বিতরণ করিয়াছেন। সেইজন্য ইউরোপীয় 
নবজাগরণের যুগে মত্যলোক ও মানব-সমাজের প্রতি মমতায় বখন 
জাতির হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তখন পেত্রার্কার কাব্য প্রত্যেকেরই জাতীয় 
চেতনায় মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। 


১৬৮ গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


পেত্রার্কার সনেটের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভাবটি গীতিকবিতার 

ভাব, অর্থাৎ প্রেম; কিন্তু গীতিকবিতার ঘে একটি স্বাধীন শ্ফৃতির অবকাশ 
আছে, ইহার মধ্যে তাহার অন্তরায় আছে । গঠনের স্থুদূঢ় কঠিনতা ভেদ 
করিয়া ইহার অন্তরাশ্রিত ভাবটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতে 
পারে না-_-গীতিকবিতার প্রত্যক্ষ প্রকাশের গুণ ইহাতে ক্ষুণী হয়। 
সনেটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অন্যতম সার্থক সনেট লেখক 
প্রমথ চৌধুরী একটি সনেটেই বলিয়াছেন-_ 

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ, 

বাহার প্রতিভা মর্তে সনেটে সাকার । 

একমাজ্র তারে গুরু করেছি স্বীকার, 

গুরুশিষ্তে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ! 

নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ। 

বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার, 

তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার, 

এ কথা পণ্তিত বুঝে মুর্খে লাগে ধন্ধ 

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন, 

শিলী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন । 

ইতাঁলীর ছাচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ, 

গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট । 

কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ, 

সরম্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট। 

সনেটের চৌদ্দটি মাত্র পদ, ইহা ছুইটি প্রধান ভাগে বিদ্ভক্ত-_ 

আটটি পদ লইয়া ইহার প্রথম বিভাগ, অবশিষ্ট ছয়টি পদ লইয়! 
ইহার দ্বিতীয় বিভাগ, ইহারা যথাক্রমে অষ্টক ও ষষ্ঠক নামে পরিচিত। 
হুইটি বিভাগে পদাস্তে মিল দিবার রীতি স্বতন্ত্র এবং তাহাদের 
মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্তা আছে। অগ্টকের শেষ প্রান্ত পর্বস্ত 
কবিতার ভাবটি অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিবে, তাহ! অতিক্রম 
করিয়া যাইতে পারিবে না। ভাব যত উচ্চ কিংবা গভীরই হউক, 
কিংবা ইহার যে বিস্তারই থাকুক, মাত্র আটটি পদের মধ্য দিয়াই 


সনেট ও গীতিকবিত ১৬৯ 


তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, অতএব যষ্ঠকের মধ্য দিয়া তাহার 
ছেদ বা পরিণতি টানিয়া দিতে হইবে । কখনও কখনও অগ্টকের 
পরবর্তী আরও ছইটি যুগ্বপদ স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়! তাহার মধ্য দিয়া 
ভাবের একটি ক্ষুদ্র আবর্ত সৃষ্টি করা হয়। এই সকল স্ুকঠিন শাসনের 
নির্দেশ মানিয়া লইয়া সনেট রচিত হয়। সাধারণ গ্লীতিকবিতায় 
গঠনগত কোন শাসন স্বীকার করা হয় না, কবি-হৃদয়ের স্বতংস্ফুর্ত 
মনোভাব গীতিকবিতায় সহজ অভিব্যক্তি লাভ করে মাত্র । সনেট রচনায় 
যে সংযম ও শিক্পদৃষ্টির প্রয়োজন, সাধারণ গীতিকবিতা রচনায় 
তাহার প্রয়োজন হয় না ; অথচ গঠনগত এই স্কিন শাসন থাকা সব্বেও 
সনেটও গীতিকবিত1 বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে । তবে গীতিকবিতা 
সাহিত্যের আদি স্থ্টি; এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিরক্ষর 
সমাজেও মৌখিক সাহিত্য রচনার যে ধারা প্রচলিত আছে, তাহার 
মধ্যেও গীতিকবিতার অস্তিত্ব আছে। গীতিকবিতার ধারা অনুসারী 
রচনা হইলেও সনেটে পরিণত শিল্পিমনের স্পর্শ অনুভব কর! যায় ; 
সেইজন্য সমাজ-মানসে শিল্পের আদর্শ ও প্রয়োগ-ক্ষমতা পরিবতিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে সনেটেরও আদর্শ-রূপটি পরিবতিত হইয়াছে-_ 
ক্রমে কোনও কোনও জাতির সাহিত্যে কেবলমাত্র চতুর্দশিটি পদ সম্বলিত 
কবিতারূপেই ইহার অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে__গঠন পদ্ধতিতে যেমন 
ইহার মধ্যে শৈথিল্য দেখ! দিয়াছে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও তেমনই ইহা 
নিরম্কুশ হইয়া উঠিয়াছে, সনেট নামের পরিবর্তে তখন ইহার পরিচয় 
কেবলমাত্র “চতুর্দশিপদী কবিতা” মাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যেও ইহার বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়৷ মনে 
করিবার কারণ নাই । 

গঠনগত নিয়মের কতকগুলি স্তুকঠিন নির্দেশ ইহাতে পালন করা 
হয় বলিয়া! ইহার গ্রীতিকবিতার ধর্ম কতদূর ক্ষুপ্ন হয়, কিংবা 
ইহা গ্রীতিকবিতা বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে কি অন্তরায়, 
এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে। 
এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই। 
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তবে ছই একটি কথ সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে। পূর্ণাঙ্গ 
গীতিকবিতার একটি অথণ্ড রস সার্থক সনেট মাত্রেরই ভিতর 
দিয়া যে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না । 
গ্ীতিকবিতার বিস্তার ও রচনাগত স্বাধীনতার মধ্যে কবিচিত্তের যে 
একটি স্বতংস্ফুর্ত উল্লাসের অভিব্যক্তি হয়, ইহার মধ্যে তাহাই সংহত 
হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র । ভাবের যেখানে দেম্ত, সেখানে 
গ্ীতিকবিতা রচনা সম্ভব হইলেও, সনেট রচনা সম্ভব নহে; কারণ, 
কোন বিষয়ের বিস্তার না থাকিলে তাহা সংহত করাও সম্ভব হয় 
না। যেখানে ভাব ও বিষয়গত দৈম্ত দেখ! যায়, সেখানে সনেটের 
সীমায় তাহা উন্নীত কর! যায় না ; যেখানে বিস্তার ও প্রাচুর্য, সেখানেই 
কেবলমাত্র সংহত করিবার কথা উঠিতে পারে। স্তুতরাং সাধারণ 
গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের সকল বিষয়েই পার্থক্য-_কেবলমাত্র মাত্রাগত, 
মৌলিক বিষয় কিংবা ভাবগত পার্থক্য নহে । সনেটের আর একটি প্রধান 
গুণ, ইহার আত্মভাবপরায়ণতা (৪81১1906516 ), ইহা! বন্তধর্মী, 
বিশ্লেষণাত্মক কিংবা! বর্ণণাত্মক নহে, ইহা৷ কবির একাস্ত আত্মমুখী রচনা ; 
উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্ম ; সুতরাং এই গুণ্ও সনেট 
গীতিকবিতার ধর্ম হইতে বঞ্চিত নহে। গ্ীতিকবিতারই বৈশিষ্ট্যগুলি 
শিল্পোচিত পরিমার্জন! ও সংক্ষিপ্ততা লাভ করিয়া বিদঞ্ধ জনের জন্য 
সনেটের স্থ্টি হয় । গীতিকবিতা৷ সহজভাবেই হৃদয় স্পর্শ করে, সনেট 
মস্তিষ্কের ভিতর দিয়! গিয়। হৃদয়ে পৌঁছায়; সুতরাং উভয়ের পদ্ধতি 
স্বতন্ত্র হইলেও লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন । 

সনেট একান্ত ভাব-কেন্দ্রিক রচনা, ইহাতে বাহিরের উপকরণ কিংবা 
বস্তর বাহুল্য থাকিলে নিতান্ত অল্পপরিসর রচনার মধ্যে ইহার ভাবান্ু- 
ভূতি নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না; বহিধিশ্ব কবির দৃষ্টিতে যেখানে 
লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবল মাত্র অন্তরের অনির্বাণ দীপশিখাটি প্রকাশমান 
হইতে পারে, সেখানেই সনেট রচনার সার্থকতা । ইহার রচনার মধ্যে 
শাসন এত কঠিন ছিল বলিয়া পরবতাঁকালে নান! দিক দিয়া ইহার 
ব্যতিক্রমও দেখা! দিতে লাগিল । গীতিকবিতা মানুষের জ্ঞান বিকাশের 
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প্রথম লগ্ন হইতেই বিকাশ লাভ করিয়া যেমন আজ পর্যস্ত অগ্রসর 
হইয়া আসিয়াছে, ভাবকেন্্রটিকে স্থির রাখিয়। বহিরঙ্গে যুগোচিত 
পরিমার্জন স্বীকার করিয়। ইহার প্রাণশক্তিরক্ষ! করিয়াছে, সনেটের পক্ষে 
তাহা সম্ভব হয় নাই ; কারণ, যেখানে নিয়মের নিগড, সেখানেই 
অনিয়মের বাসা আপনিই বাঁধিয়া! উঠে ; ক্রমে তাহার ভিতর দিয়া 
ইহার প্রথমত আদর্শচ্যুতি এবং পরিণামে বিনাশ দেখা যায়। 
পেত্রার্কার পরবর্তা কালে তাহার আদর্শকে নিখু'ত ভাবে অন্থুসরণ 
করিয়৷ কোন দেশেই যে সার্থক সনেট রচিত হইতে পারে নাই, ইহাই 
তাহার কারণ । 

কিন্তু সনেটের বন্ধন কেবল মাত্র ইহার দেহেরই বন্ধন নহে-_-ইহার 
আত্মারও বন্ধন। এই সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলিয়াছেন. 
“বন্ধন শুধু বাহিরের বা দেহের নয়-_আত্মারও বটে; সেই আত্মার 
স্ষুতিও যত অধিক, বন্ধনের এই কঠিন পীড়নে তাহার দীন্তিও তত 
অধিক । এ'জন্য, সনেটের ভাব-বস্ত আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গভীরতায় 
ক্ষুদ্র হইলে চলিবে না-_স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত তাহাকে যতই 
চাপিয়া ছোট করা হয়, ততই তাহার বেগ যেন বৃদ্ধি পায়; সেই অতি 
প্রবল ও গভীর আবেগকে সংযত করিয়া, তাহাকে আরও দীপ্তিশালী 
করিবার জন্তই সনেটের এই নাগপাশের প্রয়োজন । অনুষ্টুপ ছন্দ যেমন 
অপার করুণার আবেগে জন্মলাভ করিয়াছিল, আদি-সত্টেও তেমনই 
প্রেমের আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। পরবর্তাঁ যুগের ইতিহাসেও 
প্রেমই ছিল ইহার প্রধান বিষয়-বস্ত ; এবং শেষ পর্যস্ত প্রেমই ইহার 
একমাত্র বিষয় না হইলেও-_খুব গভীর আবেগ, ভাব ও ভাবনা সনেট- 
কবিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে ; বৈঠকী আলাপের রসিকতা, কৃত্রিম 
কল্পনা-বিলাস বা তরল ভাবোচ্ছান সনেটের উপযুক্ত বলিয়। গণ্য হয় 
নাই ।” 


২ 
সনেট ও চতশগাধী কবিত।' 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে 
পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের যে সকল বিভিন্ন রূপ বাংলা সাহিত্যে আত্ম- 
প্রকাশ করে, সনেট তাহাদের অন্যতম | মধুসদনই বাংল! সাহিত্যে ইহার 
বহিরঙ্গ-রূপটির প্রবর্তক; কিস্তু ইহার আত্মাটির মধ্যে যে ইহার বিশিষ্ট 
পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তিনি কতদূর তাহার রচিত এই শ্রেণীর 
কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই বিচারের 
বিষয়। কারণ, আত্মার পরিচয়ই যথার্থ পরিচয়, বাহিরের পরিচয়ে যে 
সৌষ্ঠবই থাকুক, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া 
উঠিতে না পারিয়াছে, ততদিন পর্ধস্ত তাহার কোন মূল্য নাই । বিশেষত 
বহিরঙ্গগত বরূপটির অনুকরণ করা যত সহজ, অন্তরাআ্মার সন্ধান পাওয়া 
তত সহজ নহে ; এমন কি, সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন না হইলেও 
ইহাকে দেশান্তরের সমাজ, ভাষা ও রস-সংস্কারের মধ্যে আনিয়া 
প্রতিষ্ঠিত কর! সর্বদা সহজসাধ্য নে । এক একটি জাতির স্ৃদবর্ঘ রস- 
সংস্কার অন্ুরণ করিয়া সাহিত্যের এক একটি রূপের এক এক দেশে 
বিকাশ হইয়া থাকে। প্রাচীন ইতালীয় জাতির গৌরবময় এঁতিহাপূর্ণ 
রস-সংস্কারের ধারা অনুসরণ করিয়া ইহার বিশেষ একটি যুগে ইহার 
নিজস্ব জাতীয় কবি-চেতনায় সনেটের মত রস-বস্তর স্থষ্টি হইয়াছিল ; 
ইহার আত্মার প্রতিটি সুক্মতম শিরা উপশিরা, দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গ সেই জাতির রস-লোকে বিধৃত। সুতরাং স্বতন্ত্র পরিবেশে 
ইহার বহিরঙ্গের অনুকরণ করিতে গিয়! সর্বদাই যে অন্তরাত্বার উপলব্ধি 
এবং তাহার অভিব্যক্তিও সার্থক হইবে, এমন কথা কল্পনাও কর! যায় 
না। মধুনুদন তাহা কতকগুলি খণ্ড গীতিকবিতাকে তুর্দশপদী 
কবিতাবলী' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইতালীয় ভাষায় 
সনেটের প্রবর্তক কবি পেত্রার্কার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তাহারই 
আদর্শে সনেট রচনার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন ইউ- 
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রোপীয় কবিদিগকে অনুকরণ করিবার প্রয়াস মধুনুদনের সর্বত্রই ঘে 
সার্থক হইয়াছে, তাহা! বলা যায় না ; স্থৃতরাং এখানেও যে তাহা কতদূর 
সার্থক হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়। দেখিবার প্রয়োজন আছে। 
তাহার চতুর্টশপদী কবিতাবলী" যথার্থই পেত্রাকাঁয় আদর্শে সনেট 
পদবাচ্য কি না, তাহা! বিচার করিয়া দেখিলেই, তাহার এই অনুকরণ ষে 
কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । 

দেখা যায় যে, সনেট রচনায় যে মধুনুদন কৃতিত্ব লাভ করিতে 
পারেন নাই, এই বিষয়ে বাঙ্গালী সাহিত্য-সমালোচকগণ একমত নহেন । 
মধুন্দনের জীবনীলেখক ব্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় লিখিয়াছেন, 
* চতুর্দশপদী কবিতাবলী" সৌন্দর্যে মধুক্থদনের অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট । তাহার মতে “মেঘনাঁদবধ কাব্য” ও “বীরাঙ্গন! কাব্য” তাহার 
কাব্য-কীতি,___চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী” “তাহার জীবন-কথা', ইহার 
অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। আধুনিক কালে মোহিতলাল মজুমদারই 
মধু-প্রতিভার সার্থকতম বিশ্লেষণকারী ; তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় 
লিখিয়াছেন, “সনেট কাহাকে বলে, সেজ্ঞান আজও অনেকের নাই ; 
সনেট কেবল চতুর্দশপদী কবিতাই নয়--একটি সহজ সরল ভাব বা 
চিন্তাকে উপমা-অলঙ্কার সাহায্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যার পদে আবেগ 
মণ্ডিত করিয়! প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহা সর্বোহকুষ্ট স.;ট হয় না; 
ছন্দোবন্ধের দুরূহ কারিগরির মধ্যে এবং স্বল্প পরিসর বাগ বন্ধের গাট়তায়, 
ভাব অতিশয় আবেগ-গভীর হইয়। উঠে বলিয়াই সনেট নামক কবিতা 
এত মহার্থ হইয়াছে । এই সকল ধারণা ধাহাদের নাই, তাহারাই মধুত্দন 
মহাকবি বলিয়া, তাহার সর্ববিধ কাব্যচর্চাকে সমান মূল্য ও মর্যাদা দিয়া 
থাকে | এমন কি, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত “সনেটের আলোকে 
মধুন্দন ও রবীন্দ্রনাথ" নামক গ্রন্থে সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য 
গীতিকাব্য রচয়িত1 হিসাবে মধুন্ুুদনের সার্থকতার কথা এই ভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন, “সনেট' রচয়িতা হিসাবে নহে । তিনি এই পর্যস্ত লিখিতে 
পারিয়াছেন যে, “মহাকাব্য রচনায় মেঘনাদবধের কবি হিসাবে তিনি যে 
সাফল্য অর্জন করেছেন, গীতিকাব্য রচনায় “চতুর্শিপদী কবিতাবলী”র 


১৭৪ ্গীভি-কবি শ্রীমধুসদন 


কবি হিসাবেও তার সাফল্য তার চেয়ে ন্যুন নয়। তার প্রতিষ্ঠিত 
মহাকাব্যের ধারা হেমচন্দ্-নবীনচন্দ্রের অর্ধনফল অন্থকরণের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে ; কিস্তু বিষয়াবলম্বন, রীতি ও কলাকৃতির দিক দিয়ে 
চতুর্দশপদী কবিতালীতে তিনি যে গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করেছেন, 
পরবর্তী কালে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন প্রমুখ 
উত্তর-স্মুরিবৃন্দের সার্থক সাধনার মধ্যে তা নব নব সাফল্যের নিত্য প্রেরণা 
হয়ে উঠেছে (পৃঃ ১১০-১১)।" স্থুতরাং উল্লিখিত গ্রন্থে সনেটের 
প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর! হইলেও মধুসদন 
যে সার্থক সনেট রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই কথা উপরের 
উদ্ধৃতিতে দাবী কর! হয় নাই । তিনি যে আধুনিক “ীতিকাব্য' ধারার 
প্রবর্তক তাহাই বলা হইয়াছে মাত্র; গীতিকাব্যমাত্রই যে সনেট নহে 
তাহ। সকলেই বুঝিতে পারে । 

চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে পেত্রাকীয়ি সনেটের বহিরঙ্গগত রূপ যত 
নিষ্ঠার সঙ্গেই রক্ষা করিবার প্রয়াস দেখা যাক না কেন, ইহার আত্মার 
মধ্যে যে ইতালীয় সনেটের প্রেরণা সঞ্চার কর! সম্ভব হয় নাই» সনেটের 
অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে ধাহাদের সাধারণ পরিচয় আছে, তাহারাই বুঝিতে 
পারিবেন। প্রেম পেত্রাকীয়ি সনেটের উপজীব্য । ইউরোপের নব 
জাগরণের যুগেও ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই ইউরোপের বিভিন্ন জাতির 
সনেট রচিত হইয়াছিল___কিস্ত পেব্রার্কার জীবন ও শিল্পবোধ সকলের 
ছিল না, থাকিবার কথাও নহে__ সেইজন্য নৃতন নৃতন যুগে নব নব কবির 
রচনায় ইহাদের মধ্যে রূপ ও ভাবগত কিছু বৈচিত্রও যে সৃষ্টি হইয়াছে, 
তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেইজন্য সর্বদেশেই 
পেত্রার্কার আদর্শেই সনেট রচিত হইয়াছে, এই কথা দাবী করা যায় না । 
সনেটের একটি বিশের গুণ গীতি-ধমিতা (1710197 ), একটি বিশিষ্ট 
বহিরঙ্গরূপের মধ্যে তাহা সর্বত্র রক্ষা পাইলেও, ইহার যে একটি 
অপরিহার্য গুণ, ইহা প্রেমভিত্তিক, তাহা রক্ষা! না পাইলে তাহাকে সনেট 
আখ্যা দেওয়৷ কতদূর সঙ্গত হয়ঃ তাহা বিবেচনা করিয়। দেখা প্রয়োজন । 


সনেট ও “চতুর্শপদী কবিতা ১৭৫ 


কোন বিশেষ রচন! চতুর্শিপদী কবিতা হইতে পারে, কিন্তু সেই গুণেই 
ইহা সনেট হইতে পারে না। 
মধুসুদনের “তুর্ণশপদী কবিতাবলী'র চুরানববইটি কবিতার মধ্যে 

কোন কবিতারই বিষয়-বস্ত প্রেম নহে। ইহার বিষয়গুলি বিস্তুত করিয়া 
এইভাবে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন-_'আত্ম-পরিচয়', “মাতৃভাষা ও 
মাতৃভূমি' 'সারম্বত-কথা” “বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি “কবি ও 
কোবিদ-তর্পণ, “কাব্য রসোদগার,' “নিসর্গ', "পাখি", “তত্বচিন্তা' । বলা 
বাহুল্য যে, ইহাদের কাহারও লক্ষ্য প্রেম নহে। অথচ এই কথ! অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, মধুন্ুদন পেত্রার্কার পদাঙ্ক অন্ুরণ করিবার 
সন্কল্প লইয়াই ত্রাহার “চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনায় প্ররবৃন্ত 
হইয়াছিলেন ' কারণ, তিনি একটি কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন, 

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন, 

বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে, 

সঙ্গীত স্ধার রূস করি বরিষণ, 

বসস্ত আমোদে মন পুরি নিরস্তরে ১ 

সে দেশে জনম পুর্বে করিলা গ্রহণ 

ফ্রান্িকো, পেতরার্ক! কৰি ) বাগদেবীর বরে__- 

বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন 

রসনা অৃতসিক্ত স্বর্ণ-বীণা-করে। 

কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুত্র মণি, 

স্বমন্দিরে প্রদানিল বাণীর চরণে 

কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রথিলা জননী 

(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে। 

ভারতে ভারতী পদ উপযুক্ত গণি 

উপহার রূপে আঞ্জি অরপি রতনে । 

ইহা হুইতেই বুঝিতে পার! যাইতেছে, পেত্রাকীয়ি সনেটের আদর্শে 

সনেট রচনাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল ; এমন কি, কোন ইংরেজ কিংবা অন্য 
দেশীয় কোন পরবর্তী সনেট লেখকও তাহার আদর্শ ছিল না। ইতালী 
দেশে সনেট রচনা ধাহার মধ্যে সর্বপ্রথম সার্থক হইয়াছিল এবং পরবর্তী” 


১৭৬ গ্নীতি-কবি শ্রীমধুন্ুদন 


কালে ধাহার আদর্শ দেশ বিদেশে গৃহীত হইয়াছিল, সেই পেত্রার্কাই 
মধুন্ুদনের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু তাহা! সত্বেও দেখ যায়, পেত্রাকাঁয় 
সনেটের কেবলমাত্র বহিরঙ্গ গঠনই তিনি অনুকরণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন, কিন্তু ষে প্রেম-বিষয়কে অবলম্বন করিবার ফলে পেত্রাকীয় 
সনেটের সার্বভৌম আবেদন স্থষ্টি হইয়াছিল, বিভিন্ন বহি্মখধী বিষয়বস্তু 
অবলম্বন করিয়া লিখিত হইবার জন্য মধুস্দনের “তুর্ঘশপদী 
কবিতাবলী'র পক্ষে তাহ৷ সম্ভব হয় নাই । 

মধুস্দনের “চতুর্ণশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে বস্তবর্ণন! মুখ্য স্থান 
লাভ করিয়াছে; কিন্তু আদর্শ সনেট একাস্ত আত্মিক অনুভূতির দ্বার! 
স্যট বলিয়া ইহা। প্রধানত মন্ময়, তন্ময় নহে। সনেটের চেতনার মধ্যে 
বহির্মু্থী বস্তচেতন৷ লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র কবি-চিত্তের অন্তরগত 
অন্ুভূতিই প্রোজ্জল হইয়। উঠে। ইহার রস যতখানি অন্তরের 
উপলব্ধির বিষয়, ততখানি বহিবিশ্বের প্রত্যক্ষরূপ হইতে সন্ধানের বিষয় 
নহে। এই কথা সত্য, মধুস্দন আত্মনিলিপ্ত হইয়া তাহার 'চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী'তে বস্তু বর্ণনা করেন নাই, স্বকীয় আত্মার আলোকেই 
তাহ৷ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু ত্তাহার দৃষ্টি যে বাহিরের বস্তুর কিংবা 
সমসামফ্িক বিষয়ের উপর স্তাস্ত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। তাহার "বঙ্গভাষা” নামক চতুর্দশপদী কবিতায় যে এতিহাণ্রীতি, 
দেশাত্মবোধ, আত্মমর্ধাদাবোধ প্রকাশ পাক না কেন, কিংবা তাহার 
“কমলে কামিনী" কবিতায় এ'দেশের প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের প্রতি যে 
ভক্তিই প্রকাশ পাঁক না কেন, তাহা যে পেত্রাকীঁয় প্রেম-বিষয়ক সনেটের 
মত সার্বভৌম আবেদন স্থষ্টি করিতে পারে না, তাহ৷ বিস্তৃত ব্যাখ্যা না 
করিয়া বলিলেও চলিতে পারে। পেত্রাকীয় সনেট মধুন্দনকে যে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা ইহার সার্বভৌম অনুভূতির গুণে, 
আঞ্চলিক কিংবা! সমসাময়িক কোনও বিষয়বস্তুর গুণে নহে । কিন্ত 
“চতুর্দশপদী কবিভাবলী'র মধ্যে বাংলাদেশ, বাঙ্গালীর এঁতিহা, কবির 
একান্ত আত্মবিলাপ ইত্যাদিই প্রাধান্তলাভ করিয়াছে মাত্র, দেশ ও 
কালোত্বীর্ণ কোনও সর্বজনীন মনোভাব ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত 


সনেট ও *চতুর্শিপদী কবিতা" ১৭৭ 


হইতে পারে নাই। পেক্রার্কার সনেট চিরস্তন মানবের প্রেম-কথা, 
মধুসুদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী? তাহার নিজন্ব জীবন-কথা । 

তবে এই কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মাত্র ছুই একটি 
নিসর্গ-বিষয়ক কবিতায় কবি একাস্ত আত্মকথা বলিবার পরিবর্তে যে 
সৌন্দর্য কিংব! প্রকৃতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহ৷ তাহার স্বকীয় 
অনুভূতির আধার হইয়াও সর্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 
“সায়ংকালের তারা” কবিতাটি এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়-_ 


কার সাথে তুলনিবে, লো স্থর-ন্ুন্দরি, 

ও রূপের ছটা কবি এভব-ম গুলে? 
আছে কি লে! হেন খনি, যার গর্ভে ফলে 
রতন, তোমার মত, কহ, সহচরি, 
গোঁধূলির? কি ফণিনী, যার স্থুকবরী 
সংজায় সে তোম! সম মণির উজ্জ্বলে ?-_- 
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে 

কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী ? 
হেরি অপরূপ বূপ বুঝি ক্ষুপ্ন মনে 

মানিনী রজনী রাণী, তেই অনাদরে 

না দেয় শোভিতে তোম! সখীদল-সনে, 
যবে কেলি করে তারা স্হাস-অস্বরে ? 
কিন্ত কি অভাব তব; ও লে! বরাঙ্গনে 
ক্ষণ মাত্র দেখি মৃখ, চির আখি ম্মরে। 


কিন্তু ইহাও বহির্মুষী প্রকৃতির স্তবগান মাত্র, সনেটের মধ্যে যে 
ভাব-গাঢ়তার প্রয়োজন, এখানে তাহার অভাব আছে। ম্থৃতরাং দেখা 
যায়+ মধুসুদনের “চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র যতখানি গ্ীতিকবিতার গুণ 
আছে, সনেটের গুণ তত নাই । 


গ্ীতি-কবি---১২ 


১১, 


আমকথ। 


কি মানসিক অবস্থায় এবং কি পরিবেশে মধুসুদন তাহার 'চতুর্দশ- 
পদ্দী কবিভাবলী' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার জীবনী হইতে 
সকলেই অবগত আছেন-_এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্্রয়োজন। 
বাল্যকাল হইতেই মধুসুদনের ইউরোপ যাইবার যে অভিলাষ ছিল, তাহ 
ত্তাহার পরিণত জীবনে আসিয়া পূর্ণ হইল, তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডে 
পৌছিলেন। ব্যারিস্টারি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই তাহার ইউরোপ 
যাইবার একমাত্র উদ্দেশ্ট ছিল না, তাহা হইলে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিতেন ; কিন্তু সেই বয়সেও তিনি ইউরোপের 
বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহান্িত হইলেন এবং এই উদ্দোশ্ে 
ইংলগ্ড ত্যাগ করিয়া ফরাসীদেশের অন্তর্গত ভারসেল্স্‌ নগরে আসিয়! 
সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন । বন্ধুবান্ধবহীন প্রবাসে প্রাত্যহিক 
জীবনের চরম অর্থকৃচ্ছ তার বেদনা ও অপমানের মধ্যে বাসকালী'নই তিনি 
তাহার “চতুর্দশপদী কবিত্যবলী' রচন। করিয়াছিলেন । সেইজছ্য সে"দিন 
তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কথা অতিক্রম করিয়া! গিয়া! সাহিত্যের 
সার্বভৌম ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করিতে পারিলেন মা । তাহার বিষয়ক 
পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহার 
রোমান্টিক চেতনা এত শক্তিশালী ছিল যে, এপিক-ধর্মী রচনার ভিতর 
দিয়াও তাহা! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সুতরাং "তুর্শিপদী কবিতাবলী'র 
মত রোমার্টিক রচনার ভিতর দিয়া যে তাহা শতগুণ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, 
তাহা! নিতান্তই স্বাভাবিক । সেইজন্য "চতুর্শপদদী কবিতা" তাহার 
প্রাত্যহিক জীবনের এক একটা বেদনার্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস, কবি-জীবনের 
মর্মমূল হইতে তাহা! উৎসারিত । নিজের কথ! এমন গভীরভাবে বঙ্গিবার 
অবকাশ তিনি ইতিপূর্বে আর কোথাও পান নাই। প্রতিভাশালী একটি 
স্থমহান্‌ জীবনের ব্যর্থতার বেদনায় কবির এই জীবন-চিত্র নিতান্ত করুণ 


আত্মকথা ১৭৯ 


হইয়া উঠিলেও মধ্যে মধ্যে ইহাতেও এক একবার তাহার চোখের সম্মুখে 
আশা ও আশ্বাসের বিছ্যচ্ছটা বিকাশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা 
মুহূর্তেই আবার মিলাইয়া গিয়াছে । সেই মানসিক অবস্থায় মধুসদনের 
পক্ষে সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক মহাকাব্য রচনার পরিবর্তে যে খণ্ড গীতিকবিতা 
রচনাই স্বাভাবিক ছিল, এই সম্পর্কে মধুস্দনের জীবনীকার যোগীন্দর- 
নাথ বস্থুর উক্তিটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, 
'মধুসদনকে যে অবস্থায় যুরোপ বান করিতে হইয়াছিল, সে অবস্থায় 
মনের ভাব ধারাবাহিক রূপে গ্রথিত করিয়া! কাব্য রচনা করা সম্ভবপর 
নয়। সাময়িক উচ্ছাসে তিনি এক একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, 
কিন্ত তাহার পর দৃঢ়তার ও সহিষ্ণতার অভাবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
আবার একটি নৃতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন।” এই কথা 
সম্পুর্ণ সত); বিশেষত মধুন্ুদনের প্রতিভা যে খণ্ড গীতিকবিতা! 
রচনারই প্রতিভা, মহাকাব্যের সুদীর্ঘ কাহিনী রচনার প্রতিভা নহে, তাহা 
পূর্বের আলোচনা হইতেও বুঝিতে পারা গিয়াছে । 
মধুনুদন আত্মকথা লইয়৷ তাহার “তুর্দশপদী কবিতাবলী'র 

“উপক্রম” নামক প্রথম কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। তিনি যে 
“তিলোত্তমা -সম্ভব কাব্য”, “মেঘনাদবধ কাব্য 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য", “বীরাজনা 
কাব্য' রচনা করিয়াছেন, সে'কথ 'গৌঁড় চূড়ামণি'কে শুনাইয়াই তাহার 
“চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচনার সুত্রপাত করিয়াছেন-_ 

“সেই আমি, শুন, যত গৌড় চূড়ামণি 1, 

তারপর 'বঙ্গভাষ। কবিতায়ও বাংলাভাষার প্রতি যতখানি 

প্রশস্তি-বাচন শুনিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা তাহার নিজের সঙ্গে 
ইহার সম্পর্কের কথাই বেশি শুনিতে পাওয়া যাইবে। নিজের 
জীবনে যে একদিন মাতৃভাষাকে অবহেলা! করিয়াছিলেন, তাহারই 
বেদনা ইহার ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা তাহার নিজেরই 
জীবন-কথা-_ 

হেবঙ্গ! তাগারে তব বিবিধ রতন, 

তা সবে, (অবোধ আমি ) অবহেলা! করি, 


১৮০ গীতি-কবি শ্রীমধূন্দন 


পরধন লোভে মত্ত, কবিচ্ছ ভ্রমণ 

পর দেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি 

কাটাই বহুদিন সখ পরিহরি 

অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মন, 

মজিহু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি, 

কেলিহ্ু শৈবালে ভুলি কমল-কানন । 

ত্বপ্নে তব কুললক্দ্ী ক'য়ে দিলা পরে-- 

“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, 

এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ? 

যা! ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে ।' 

পাঁলিলাম আজ্ঞ! সুখে ; পাইলাম কালে 

মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে । 

ইহার পরও পরিচয়" শীর্ষক কবিতার ভিতর দিয়া তিনি নিজেরই 

স্বদেশ ও নিজেরই জীবনের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবাস- 
জীবনে বাংলাদেশের “আশ্বিন মাসে'র কথা স্মরণ করিয়াও তিনি অনুভব 
করিয়াছেন-_ 

পুর্বকথা কেন ক:য়ে স্থৃতি, 

আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ? 

ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পুর্ব ভকতি। 

আশ্বিন মাস যেমন কবির ব্যক্তিগত জীবনের পূর্বকথ। স্মরণ 

করাইয়। দেয়, তেমনই নিজের জন্মভূমির প্রান্তশায়ী যে ক্ষুদ্র নদটি 
একদিন তাহার কৈশোরের সহচর ছিল, তাহার স্থতিও তাহার প্রবাস- 
জীবনকে ব্যথিত করিয়া তুলে-_ 

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে । 

সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে ; 

সহত ( যেমতি লোক নিশার স্বপনে 

শোনে মায়া-যন্ত্রধবনি ) তব কলকলে-_ 

জুড়াই এ' কান আমি ভ্রাস্তির ছলনে। 

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, 

কিন্ত এ স্ষেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ? 


আত্মকথা ১৮১ 


দুর্ধ-ম্বোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে। 
আর কি হে হ'বে দেখা ?- যত দিন যাবে 
প্রজারপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে 
বারিরূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাঁবে 

বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে 
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে 
লইছে সে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে । 


তাহার “নূতন বৎসর" কবিতার মধ্যে নিজের জীবনের ব্যর্থতার 

কথাই অনুভূত হইয়াছে; নিজের ব্যর্থ জীবনের দিকে তাকাইয়। 
নূতন বৎসরের নিকট আশা! করিবারও যে তাহার কিছু নাই, নৃতন 
বৎসরের প্রথম দিনে তিনি তাহাই সুগভীর বেদনার ভিতর দিয়! অন্নুভব 
করিয়াছেন_ 

কত শত আশা-লত৷ শুকায়ে মবিল, 

হায়রে, কব তা৷ কারে, কব তা কেমনে? 

কি সাহসে আবার বা রোপিৰ যতনে 

সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল? 


নিজের সাংসারিক জ্ঞানের অভাবের কথ! তিনি তাহার “সাংসারিক 
কান” কবিতার ভিতর দিয়৷ প্রকাশ করিয়াছেন ; “অর্থ” নামক কবিতার 
ভিতর দিয়াও তিনি নিজের ব্যবহারিক জীবনে অর্থাভাবের মধ্যে অলস 
সাস্ত্বনা সন্ধান করিয়াছেন । 
এমন কি, ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগরের সঙ্গে তাহার নিজের জীবনের 
একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার বিষয়ক কবিতাটি 
রচনা করিয়াছেন-__ 
বি্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে । 
ককণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 
দীন যে, দীনের বন্ধু !-_-উজ্জ্বল জগতে 
হেমাদ্রির হেম-কাস্তি অ্লান কিরণে ! 


এখানে আজনিরপেক্ষ হইয়া তিনি বিষ্াসাগরের গুণ বিচার করিতে 


১৮২ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


পারেন নাই, নিজের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ 
করিয়াছেন। | 

.. চতুর্শিপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুস্দন নিজের জীবনে আশার 
কথা কিছুই খু'জিয়া পান নাই। যে অপরিমিত আশ! ও আত্মবিশ্বাস 
লইয়া তাহার বাংল! সাহিত্য সেবার স্ুত্রপাত হইয়াছিল, কঠিনতম 
জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়৷ ক্ষত-বিক্ষত দেহে ও ভগ্ন মনে তাহা! 
তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন। মৃত্যুর বিভীষিকাও তাহার হৃদয়কে ধীরে 
ধীরে আচ্ছন্ন করিয়াছিল-_ 

বাড়িতে লাগিল বেলা , ডূবিবে সত্বরে 

তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী, 


নাহি যার মুখে কথ৷ বাযৃরূপ স্ববে, 
নাহি যার কেশ-পাশে তাবাকপ মণি , 


চিররুদ্ধ ছ্বার যার নাহি মুক্ত কবে 
উষা-_-তপনের দূতী অরুণ-রমণী । 
তাহার প্রতিভা যে অস্তগমনোনুখ এই চেতন৷ তাহার নিমের মধোও 
তখন দেখ! দিয়াছে । 
নিজের কথা ভাবিয়! কিংবা সম্মুখের দিকে তাকাইয়া যেমন তিনি 
নিরাশ হইয়াছেন এবং এই বিষয়ক তাহার প্রতিটি কবিতার মধ্য 
দিয়। তাহার দীর্ঘশ্বান তিনি গোপন করিতে পারেন নাই, তেমনই 
জাতীয় গৌরবের কোন অতীত চিত্র দেখিয়! তিনি মধ্যে মধ্যে ক্ষণিকের 
উল্লাসও অনুভব করিয়াছেন। “অন্পপূর্ণার ঝাপি' সম্পর্কে এই আশা 
পোষণ করিয়াছেন--- 
অন্নদ-মজল-_ 
ঘতনে রাঁখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ারে, 
রাখে যথা হুধামৃতে চন্দ্রের মগ্ডলে 


এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি কবিতা আছে। তাহাদের কথা পরে 
বিস্তৃত আলোচিত হইবে । এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কধির 
ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারিক স্ুখ হছুঃখ ও আশ! নৈরাশ্যের বিষয় 


আত্মকথ। ১৮৩ 


যেমন সনেটের বিষয় নহে, তেমনই গীতিকবিতারও বিষয় নহে। পূর্বেই 
বলিয়াছি, পেত্রাকরয় আদর্শ সনেটের বিষয় প্রেম, _ইহা ছাড়া আর 
কিছুই নহে। গ্লীতিকবিতার বিষয়ের মধ্য দিয়া কবির আত্মচেতন! 
বা আত্মোপলন্ধির অভিব্যক্তি দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহা এক একটি 
সর্জনীন বিষয় বা ভাবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, কবির একান্ত 
ব্যবহারিক জীবনকে আশ্রয় করিয়া নহে । *চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 
মধ্যে যে জীবন, তাহা মধুস্দনেরই ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবন ; 
এমন কি, ইহার মধ্যে কবি মধুনুদনেরই জীবন যতখানি আছে, তাহা 
অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত মানুষ মধুনুদনের কথা বেশি আছে। 
যেখানে কবির নিজস্ব জীবনানুভূতি তাহার নিজের হইয়াও সর্বজনীন, 
সেইখানেই গীতিকবিতার সার্বভৌম আবেদন প্রকাশ পায় ; কিন্তু যেখানে 
তাহার অনুভূতি একান্ত তাহার নিজন্ব জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডীর 
মধ্যে সীমায়িত, সেখানে গীতিকবিতার চরম সার্থকতা দেখা দিতে 
পারে না। মধুস্থদনের “চতুর্ঘশপদী কবিভাবলী'কে যে তাহার রচনার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই । গ্লীতিকবিতা 
কবির ব্যবহারিক জীবন-কথা নহে, জীবনের বহির্মু্খী বিষয় ইহাতে 
নিতান্ত গৌণ হইয়া থাকে, অন্তমুর্থী অনুভূতিই ইহার ভিত্তি হয়, 
এই অনুভূতি সাধারণের পক্ষে যতখানি সত্য, কবির পছে ততখানিই 
সত্য- দশজনের স্ত্রেই সেই অনুভূতি কবি নিজেও লাভ করিয়া 
থাকেন, তাহার হয়ত তাহা অনুভব করিবার শক্তি বেশি থাকে, সেই- 
জন্যই তিনি কবি, কিন্তু সর্বসাধার্ণও তাহার সমানই অংশীদার, এই স্ত্রে 
কবির রচনা সর্বজনীন আবেদন স্ষ্টি করিতে পারে৷ মধুসুদনের "চতুর্দাশ- 
পদ্দী কবিতাবলী'র সেই সধজনীনতার গুণ নাই, ইহ তাহার নিজের 
মধ্যে, তাহার দেশের মধ্যে, তাহার নিজন্ব জাতীয় সংস্কৃতি বোধের 
মধ্যে সীমায়িত, সেই অনুযায়ী গীতিকনিত হিসাবে ইহার রচনাও 
অকিঞ্চিংকর। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র আমরা মধুসূদনকেই জানিতে 
পারি, ক্াহাকে অতিক্রম করিয়াও এক বৃহত্তর শাশ্বত যে জীবন আছে, 
তাহার কোন সন্ধান পাই না। 


৪ 


বাঙ্গান। ৪ বাঙ্গানী 


কবি নধুস্দন খুষ্টানও ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না-_তিনি 
বাঙ্গালী ছিলেন; এই বিষয়টি বুঝিতে পারিলে মধুনুদন সম্পর্কে 
অনেকখানিই বুঝিতে পারা যাইবে। সাম্প্রদায়িকতাবোধ কিংবা 
ধর্মবিষয়ক গৌঁড়ামি যে কবিত্ব বিকাশের অন্তরায়, তাহ। সকলেই স্বীকার 
করিবেন ; ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা! শাস্ত্রের কথা কবিতা নহে, _ জীবনের 
কথাই কবিতা ; সেই জীবন শাশ্বত হইলেও তাহার একটা আশ্রয় কিংবা 
মুখ্য পরিচয় আছে। মধুনুদনের সেই পরিচয় তিনি নিজে যেমন বাঙ্গালী, 
বাংল! ও বাঙ্গালীকে লইয়াই তাহার কাব্য; সেইজন্য বাংল! দেশ, 
বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াই তাহার 
ব্যক্তিগত জীবনের অন্তগটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে-_-তাহাই 
মধুসুদনের “চতুর্দশপদী কবিতাবলী?। 

“তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্য” হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব) 
রচন। পর্যন্ত মধুস্ুদন তাহার জ্ঞানসাধন! দ্বার! দেশ-দেশীস্তর হইতে 
যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানত অবলম্বন 
করিয়া তাহার কাব্য রচন! করিয়াছিলেন ; সেই সকল উপকরণ নিঃশেষ 
হইয়া যাইবার ষুগে প্রবাস-জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি যে ভাবে 
নিজের দিকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলেন, তাহাতেই তাহার 
স্বদেশের মহিম! তাহার নিকট নৃতন করিয়া ধরা পড়িল। যে চেতনা 
তাহার মধ্যে অস্ফুট এবং অস্পষ্ট ছিল, তাহাই সেদিন স্ফুটতর ও সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিল । “চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেই বুঝিতে পারা গেল যে, 
বিদেশ হইতে সাহিছ্যের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেও 
বাঙ্গালী কবি-প্রাণতাকে মধুস্দন কোনদিন বিসর্জন দেন নাই। 
“তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র নিতান্ত রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যেও 
বাঙ্গালীর গৃহের বেদন! এই উপমাটির ভিতর দিয়া কি অসাধারণ করুণ 
হইয়া উঠিয়াছে,- 


বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালী ১৮৫ 


একাকিনী বিরহিণী বিষঞ্জ বদনা 
বিধবা ছুহিত যেন জনকের গৃহে। 


“ভিলোত্বমা-সম্ভব কাব্যে'রই এই কয়টি পদে বাংলার বৈষ্ব 
কবিতার স্থুর ও অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে__ 
গোপিনী শুনি যেমনি সুরলির ধ্বনি, 
চাহে গো নিকুঞ্ধ-পানে, যবে ব্রজধামে, 
দাড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কুলে 
মৃদুন্বরে হুন্দবীরে ডাকেন মুবারি । 


ইহার মধ্যেই যেমন 'ব্রজাঙগনা কাব্যে'র জন্ম তেমনই নিয়লোদ্ধৃত পদ- 

গুলির মধ্যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র “আশ্বিন মাস' কবিভাটির সুচনা 
দেখা যায- 

যথা ঘৰে আশ্বিন, হে মাস-বংশ রাজা, 

আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ ছুহিতা 

গৌরী, গিরিরাজ মেনকা-্ন্দরী 

সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্র নীরে 

নাচেন গায়েন স্্রথে। 


মধুমুদনের “মেঘনাদবধ কাব্যে'র এই ছুইটি পদ যে তাহার “চতুর্ঘশ- 
পদী কবিতাবলী'র “বিজয় দশমী" কবিতার জনক, তাহাও আঁঙ সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়-_ 
করি নান সিন্ধুনীরে, বক্ষোদল এবে 
ফিরিল! লঙ্কার পানে আর্র অশ্রণীরে 
বিসঞ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে, 
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিল বিষাদে । 


স্তুতরাং দেখা যাইতেছে, মধুস্দনের “চতুর্দশশপদী কবিতাবলী'র 
প্রেরণ বিশেষ কোন অবস্থার মধ্যে কিংবা বিশেষ পরিবেশে আকম্মিক- 
ভাবে যে দেখা দিয়াছিল, তাহা! নহে-_তাহার পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে 
তাহার প্রেরণার অস্তিত্ব ছিল- পৌরাণিক কাহিনীকে সেখানে মুখ্য 
করিবার ফলে তাহার স্বাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল না; 


১৮৬ ্গীতি-কবি শ্রীমধুমথদন 


“চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে তাহার সেই প্রেরণার তিনি স্বাধীন মুক্তি 
দিবার শ্রযোগ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। তাহার সমগ্র কাবাস্থষ্টি বিশ্লেষণ 
করিলে তাহার বাঙ্গালীম্রলভ মনোভাবটি উদ্ধার করা কঠিন হইবে না। 
এই বাঙ্গালীত হিন্দুত্ব বলিয়া! ভুল করিলে চলিবে না৷ হিন্দুত্বকে অতিক্রম 
করিয়াও বাঙ্গালীর একটি শাশ্বত মানস-প্রকৃতি আছে ; সেখানে হিন্দু, 
মুসলমান, খৃষ্টান সবই একাকার হইয়া বাস করে, তাহ! ভাবের জগৎ 
বলিয়৷ স্বার্থঘার! সম্কীর্ণ নহে, এই ভাবস্রোতে বাঙ্গালীর রসপ্রাণ 
চিরপ্রবহমান। ইহার উপরই বাঙ্গালীর সাহিত্যের অমর কীতিস্তস্তগুলি 
স্থাপিত হইয়াছে-কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনার উপর তাহ। 
স্থাপিত হয় নাই। 

“চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী'র এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধুস্দনের দৃষ্টি কত গভীরভাবে বাঙ্গালীর 
জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল, যেমন “বঙ্গভাষা”, “কমলে কামিনী” 
'অন্নপূর্ণীর ঝপি', “কাশীরাম দাস", 'কীতিবাস', “জয়দেব”, “বউ কথা 
কও", 'দেবদোল', *ভ্রীপঞ্চমী", “আশ্বিন মাস', “নিশাকালে. নদী-তীরে 
বটবৃক্ষ-তলে শিবমন্দির”, “কপোতাক্ষ নদ", “ঈশ্বরী পাটনী', “নদীতীরে 
প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির", “বিজয়া দশমী', “কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা”, 
“ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত", “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর", *ভ্রীমস্তের টোপর”, 'ব্রজবৃত্তাস্ত' 
ইত্যাদি । 

আপাতদৃষ্টিতে এই কথা অনেকেরই মনে হইতে পারে যে, ইহাদের 
অধিকাংশ বিষয়ই হিন্দু জীবনাশ্রিত ; সেইজন্য তিনি খৃষ্টান হইয়াও মনে 
মনে হিন্দুত্বের আদর্শকেই শ্রদ্ধা করিতেন । কিন্তু এই কথ! মনে করা 
ভূঙ্ল হইবে । কারণ, বাংলাদেশের একটি অখণ্ড রূপ আছে, তাহা, যে 
কেবলমাত্র বাঙ্গালীর অন্তরাশ্রিত অনুভূতির মধ্যেই বিরাজমান, তাহা 
নহে, ইহার প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেও একটি অখগুতার পরিচয় প্রকাশ পায় । 
মধুস্দন এই কবিতাগুলির একটির মধ্য দিয়াও ধর্মের কথ। কিংবা দেব- 
দেবীর মাহাত্ম্যকথ বর্ণনা করেন নাই। “কমলে কামিনীর উল্লেখ করিয়া 
বাংলার কবি মুকুন্দরামের জন্ত এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, “এবে 
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কে পূজিবে তোম মজি তব গানে?" নব যুগের মুখে বাঙ্গালীর জাতীয় 
কবির যে অনাদর দেখা দিয়াছে, তাহার জন্যই তিনি বেদন! অনুভব 
করিয়াছেন। “অব্পপূর্ণার ঝণপি' কবিতায় নিজের ছূর্ভাগ্যের কথা স্মরণ 
করিয়া ভবানন্দ মজুমদারকে শিক্ষা! দিতেছেন-_ 


চিরস্থাক্ী অর্থ নহে এ সংসারে, 
চঞ্চল ধনদ| রমা, ধনও চঞ্চল , 
তবু কি সংশয় তব জিজ্ঞাসি তোমারে ? 


কাশীরাম দাস ববং কৃত্তিবাসের যে প্রশংস। করিয়াছেন, তাহা তাহারা 
পুরাণ রচন৷ করিয়া বাঙ্গালীর জন্য স্বর্গলোক নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন 
বলিয়া নহে, বরং কাশীরামকে বলিয়াছেন__ 


ভাষ[পথ খননি স্ববলে, 
ভারত রসের জ্রে।তঃ আনিয়।ছ তুমি 
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা এবিমল জলে । 


এই প্রকার তাহার প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই সর্বধর্মনিরপেক্ষ একটি 
বাঙ্গালী জীবনমলভ দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 

শিবমন্দির সম্পর্কে যে তাহার ছুটি কবিত৷ “চতুর্ঘশপদী 
কবিভাবলী'তে স্থান পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও দেবতার £থা নাই ; 
নিশীথের নদীকুলে নিস্তব্ধ প্রকৃতির যে ধ্যানমগ্ন একটি রূপ আছে' 
বটবৃক্ষ তলে শিবমন্দির কিংবা দ্বাদশ মন্দির তাহার মধ্যে বিধৃত । 
অর্থাৎ নদীতীরে গাছপালা, গ্রাম কুটার ইত্যাদি মিলিয়া যে একটি 
সামশ্রিক পটভূমিকা রচনা করে, নদীতীরের মন্দিরটিও তাহা হইতে 
স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে । বাংলার প্রকৃতির যে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, 
তাহার মধ্যে নদনদী, তরুলতা, কুটীর-মন্দির সব একাকার হইয়া আছে, 
একটিকে বাদ দিয়া আর একটি সম্পুর্ণ হয় নাই। স্তুতরাং মন্নিরে 
দেবতার স্থান বলিয়া নহে, প্রকৃতির একটি অঙ্গরূপেই মধুন্দূন ইহাকে 
বর্ণনা করিয়াছেন, সেই স্ুত্রেই ইহা! সর্বজনীন আবেদন স্থষ্টি করিতে 
ব্যর্থ নহে। “াদশ শিবমন্দির কবিতার ভিতর দিয়া শাশ্বত জীবনের 


১৮৮ গ্বীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


একটি শ্রগভীর উপলব্ধির কথ প্রকাশ করিয়াছেন ; ধর্মের উপলব্ধির 
কোন কথা নাই, এই উপলব্ধি অবশ্য একাস্ত বাঙ্গালীর জীবনকেও 
ছাড়াইয়! গিয়াছে । 

বাঙ্গালী জীবনের বিজয়া দশমীর বেদনাটি মধুস্থদনের কবিমন 
গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল । এই বেদনা যে বাঙ্গালী মাত্রেরই 
একটি সার্বভৌম বেদনা, তাহা কবি নিজের জীবন স্মত্রেই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, সেইজন্য যে বেদনার ভাষা নাই, সেই বেদনা বুঝাইতে 
মধুস্থদন বিজয়৷ দশমীর চিত্রটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিজয়ার 
বেদনার অনুভূতি দিয়াই যেমন তিনি তাহার শ্রেষ্ঠ কীত্তি মেঘনাদবধ 
কাব্যে'র উপসংহার করিয়াছেন, “চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র উপসংহারেও 
এই চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহার 
জীবন-সাধনার এখানেই সমাপ্তি_- 


বিসজিব আজি, মা গো, বিস্থৃতির জলে 
হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধক।র করি 

ও প্রতিমা, নিবাইল, দেখ হোমানলে, 
মনঃকুণে অশ্রধারা মনোছুঃখে ঝরি । 


তারপর তিনি “বিজয়া দশমী” নামক একটি পূর্ণ চতুর্ঘশপদী 
কবিতাতেও এই ভাবটির একটি সার্থক অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, 
মধুসদনের মানস-লোকের ইহা একটি চির-ভান্বর রব নক্ষত্র-_ 


“যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে-__ 
উদ্দিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে, 

নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে । 

বারমাস তিতি, নতি, নিত্য অশ্রজলে, 
পেয়েছি উমায় আমি ? কি সাত্বনা-ভাবে__ 
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা কুস্তলে, 

এ দীর্ঘ বিরহ-জাল! এ মন ভূড়াবে ? 
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দুর কৰি অন্ধকার ? শুনিতেছি বাণী-_ 
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকৃহবে । 
ঘিগুণ আধার ঘর হবে ; আমি জানি, 
নিবাও এ দীপ যদি ।'--কহিলা কাতরে 
নবমীর নিশাশেষে গিরিশের বাণী । 
ইহার ভিতর দিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মাতৃ-হৃদয় যেন অশ্রুমোচন 
করিতেছে। বাঙ্গালীর হাদয়ের মর্মস্থলটুকু যে কি ভাবে মধুস্থ্দন 
সন্ধান করিয়! লইতে পারিয়াছিলেন, ইহা৷ হইতে সার্থক পরিচয় তাহার 
কাব্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহারও কথা বাৎসল্য, ধর্ম 
নহে-_ইহার বক্তব্য যদি ধর্ম হইত, তবে ইহার মধ্যে এত শক্তি প্রকাশ 
পাইত না । 
ফরাসী দেশে আশ্বিনের আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় দেখিয়া কবির 
বাঙ্গালী গৃহের কোজাগরী লক্ষ্মী পুণিমার কথা মনে পড়িয়াছে। মধুস্থদন 
কিসে কবি হইয়াছেন, এইখানেই তাহার সব চাইতে বড় প্রমাণ। 
ইউরোপের প্রতি যে আকর্ষণ বশতই তিনি প্রবাস যাত্র! করিয়াছিলেন, 
সেই আকর্ষণ যে তাহার গৃহের আকর্ষণ হইতে বড় ছিল না, এই 
কবিতাটিই তাহার প্রমাণ । তিনি লিখিয়াছেন, 


হদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে 

এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে বাঁডা পদে; 
থাক বঙ্গগৃহে যথ! মানসে, মা হাসে 

চির রুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে 
সুগন্ধ, সথরত্বে জ্যোত্না ; স্থৃতারা আকাশে, 
শুক্তির উদরে মুক্তা ? মুক্তি গঙ্গাহদে। 


বাংল। দেশের পল্লীপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত 'বউ কথা কও' পাখীর 
স্পরিচিত ডাকটি তিনি ফরাসী দেশের প্রবাস-জীবনের মধ্যেও কল্পনায় 
শুনিতে পাইয়াছেন। সে"দিন ফরাসী দেশের যে প্রকৃতি তাহার 
প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহাকে তিনি অপ্রত্যক্ষ করিয়া সুদূর জন্মভূমির অনৃস্ঠ 
প্রকৃতিকে তিনি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। হুর ইউরোপের 


১৯৩ গীতি-কবি শ্রীমধুন্থদন 


প্রবাস-জীবনে বাস করিয়াও কল্পনার স্থত্রে তিনি তাহার প্রিয় জন্মভূমির 
সঙ্গে হুমিবিড় যোগ অনুভব করিয়াছিলেন, সে যোগ মুহুর্তের জন্যও 
তাহার মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। 

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের কোন স্থাপত্য কীতি অভ্রভেদী 
হইয়া উঠিয়া কালজয়ী হয় নাই, কিন্তু ইহার মানস-লোকে যে কীত্তি- 
স্তম্ভের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অবিনশ্বর হইয়া আছে। অতীত 
ইতিহাসের লোকে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র বাঙ্গালীর জন্য সেই অমর কীতি 
রচনা করিয়া গিয়াছেন ; পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, পাশ্চাত্য 
সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হইয়া এবং প্রত্যক্ষ ভাবে পাশ্চাত্য দেশে 
বাস করিয়াও মধুস্দন যে তাহা গতীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, 
তাহার '্রীমস্তের টোপর", “অন্নপূর্ণার ঝশাপি', “কীতিবাস', 'কাশীরাম 
দাস” কবিতাগুলিই তাহার প্রমাণ | বাংলার জনমানসের সঙ্গে কীত্তি- 
বাসের যে কি সম্পর্ক, তাহা তিনি এইভাবে অনুভব করিয়াছেন-- 


কীতির বসতি 
সতত তোমার নামে সথব্গ ভবনে 
কোকিলের কে যথ৷ ত্বর, কবিপতি ! 


কাশীরাম দাসের নিঁকটও বাঙ্গালীর খণের কথা উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন, 
নারিবে শুধিতে ধার কভু গৌড়তুমি ! 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান। 


এইভাবে মধুসূদনের সর্বশেষ কাব্য রচনা বাঙ্গালীর চিন্তায়, 
বাঙ্গালীর ধ্যানে, বাংলার কথায় ও বাংলার চিত্রে পরিপূর্ণ হইয়। 
উঠিয়াছিল। 


৫ 


নিসর্গ চেতন 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল সাহিত্যে নবযুগের সুচনা কাল হইতেই 
ইংরেজী রোমান্টিক কবিদিগের অম্ভকরণে বাংলা কাব্যেও যে রোমান্টিক 
চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে নিসর্গ ব৷ প্রকৃতি একটি বিশেষ 
স্থান লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব কবিতায় প্রকৃতির 
রূপ কবির অন্তরে আশ্রয়লাভ করিবার পরিবর্তে কেবল মাত্র বাহির 
হইতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেইজন্যাই একদিক দিয়া তাহা। যেমন 
গতানুগতিক, তেমনই অন্যদিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন হইয়। উঠিয়াছিল । 
কবিচিত্তের স্পশ লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়া কেবলমাত্র কবির বহিহমুর্ধী 
দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া তাহা অধিক কাল নিজের প্রাণশক্তি অক্ষ 
রাখিতে পারিল না। ভারতচন্দ্র পর্বস্ত আসিয়া বাঙ্গালী কবির 
প্রকৃতিবোধ একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়৷ গেল। তারপর একশত 
বৎসর ব্যবধানে বাংল! সাহিত্যে যখন নৃতন চেতনার সথগর হইল, তখন 
আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে তাহার পুনর্ধিকাশ 
দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হুইয়াও 
ইহার বহিরঙ্গরূপের মধ্যেই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, 
পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিদের মত অন্তরের আলোকে তাহা উন্ভাসিত 
করিয়া লইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাহার মধ্যে প্রকৃতির বহিমু্খী 
বর্ণনার যে খু"টিনাটি পরিচয় পাওয়া যায়, অস্তমু্খী ভাব-বিশ্লেষণের সেই 
নুঙ্মুতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আধুনিক বাংল৷ কাব্য সাহিত্যে 
সধুস্দন তাহার *চতুর্শশপদী কবিতাবলী'র মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম প্রকৃতির 
মধ্যে রোমান্টিক চেতন! সঞ্চারিত করিয়াছেন--এই বিষয়ে বিহারীলালই 
হউন, কিংবা রবীন্দ্রনাথই হউন, উভয়েই তাহার অনুগামী । 

মধুনদন রোমান্টিকধ্মী কবি ছিলেন বলিয়া তাহার প্রকৃতি- 
সচেতনতা তাহার সকল কাব্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও, 


১৯২ শ্নীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 

'চতুর্ণশপদ্দী কবিতাবলী'র পূর্ববর্তী রচনা সমূহে ভাহার স্বাধীন 
বিকাশ না হইবার কতকগুলি কারণ ছিল। তাহা প্রধানত এই 
যে, ইহাদের সব কয়খানি ক্লাসিক বা প্রাচীন পটভূমিকার উপর রচিত-_ 
ইহাদের মধ্যে কবির বক্তিগত রস-চেতনার অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল ন!। 
তথাপি মধুসূদন তাহাদের মধ্যেও অবকাশ রচনা করিয়া তাহার 
নিজন্ব প্রকৃতিবোধের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু “চতুর্ঘশপদী 
কবিতাবলী'র মধ্যেই এই বিষয়ে তাহার কবি-চিত্তবের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা 
গ্রহণ করিবার ম্থযোগ লইয়াছিলেন ; স্থতরাং ইহার মধ্য দিয়াই 
তাহার নিসর্গ-চেতনার সহজ এবং স্বাভাবিক পরিচয়টির সম্যক বিকাশ 
দেখা যায়। 


ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেমন প্রকৃতির বহিমুখী বাস্তব বর্ণনা মুখ্যস্থান 
লাভ করিয়াছে, মধুন্দনের মধ্যে তাহার পরিবর্তে কবি-চিত্তে তাহার 
প্রতিক্রিয়ার কথাই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 
বস্তটি স্পষ্ট হইয়া উঠিত, কিস্তু কবিচিত্ত অস্পষ্ট থাকিয়া যাইত। 
মধুন্ুদনের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দেখা গেল। ইহাতে কবি- 
চিত্তটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, বস্তরটি অস্পষ্ট রহিয়া গেল নিসর্গকে 
আশ্রয় করিয়া মধুনদ্দন নিজের কবি-চিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন, 
অর্থাৎ আত্মকথাই বলিয়াছেন । তাহার “বউ কথা কও' কবিতাটির 
ভিতর দিয়া পাখীর রূপটি ফুটিয়া উঠিবার পরিবর্তে কবি-চিত্তটিই 
সুস্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে__ 


কি দুঃখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে 
বসি, বউ কথা কও, কও এ” কাননে? 
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমবে 
পাখারপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ? 
তেই সাধ তুমি তারে মিনতি বচনে? 
তেই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে? 
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ' মনে, 
নর-নারী রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে? 


নিসর্গ চেতনা ১৯৩ 


সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি ুকতি ) 
শিখাইব শিখেছি যা! ঠেকি এ+ কু-্দায়ে 
পবনের বেগে যাও ঘথায় ধৃবতী ; 

ক্ষম, প্রিয়ে, এই বলি পড় গিয়! পায়ে । 
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, হ্ষুপ্নমতি, 
প্রেম-রাজ্যে রাজাপন থাকে এ উপায়ে । 


এখানে পাখীর রূপ সম্বন্ধে একটি কথাও নাই, ইহার প্রত্যক্ষ 
আচরণেরও কোন পরিচয় নাই, কেবল কবির মনোভাবটি প্রসারিত 
করিয়া তাহা কল্পনায় ইহার উপর আরোপ করা হইয়াছে মাত্র । ইহ! 
কবিরই একাস্ত ব্যক্তিগত আত্মকথা, তাহারই নিজন্ব জীবন-অভিজ্ঞতার 
পরিচয় । “বউ কথা কও" পাখীটি এখানে উপস্থিত নাই, কেবলমাত্র 
ইহার চিস্তাটি আশ্রয় করিয়া কবির একটি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
বিহারীলালের মধ্যে প্রকৃতি ধ্যানলোকে উদিত একটি অস্পষ্ট ছায়া মৃত, 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃতি রূপরসময়ী ; কিন্তু মধুস্থদনের মধ্যে প্রকৃতি 
রূপ-রস-ছায়াহীন নিধিশেষ কবি-কল্পনা মাত্র । "ছায়াপথ" কবিতার 
মধ্য দিয়াও এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে-_. 


কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে ! কহ, কৃপা করি, 

কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে, 

এ পথ, উজ্জ্বল কোটি-মণির কিরণে? 

এ সুপথ দিয়া কি গে! ইন্দ্রাণী সুন্দরী 

আনন্দে ভেটিতে যন নন্দন-সদনে 

মহেন্ত্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্রী 

মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারাগণে-_ 

সৌন্দর্যে ? এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি 

রাণী তুমি, নীচ আমি ১ তেই ভয় কে, 

অনুচিত বিবেচনা পার করিবাবে 

আলাপ আমার সাথে ; পবন- ৮ 

ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়! যারে, 
ল্লীতি-কবি--১৩ 


১৯৪ সগীতি-কবি শ্রীমধুন্ুদন 


দেও কয়ে; কহিবে সে কানে, মৃদুত্বরে, 
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কছিতে আমারে ! 


এই কবিতার চৌদ্দটি পদের মধ্যে “ছায়াপথে'র বর্ণনা সম্পর্কে মাত্র 
“উজ্বল কোটি মণির কিরণে' এ্রই কয়টি কথা! আছে, অন্যত্র ইহার 
বহিমুর্খী পরিচয় সম্পর্কে আর কিছুই নাই। ইহাতে অন্তান্ত আর যে 
সকল কথ। আছে, তাহা তাহার আত্মসমীক্ষা মাত্র, ছায়াপথের রূপ কিংবা 
রসের উপলব্ধি নহে। ইহাকে আশ্রয় করিয়াও কবিমনের নিহিশেষ 
একটি ভাব-চেতনারই বিকাশ হইয়াছে ; রূপ এবং রসকে একাস্তভাবে 
আশ্রয় না করিবার ফলেই ইহার নিধিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে । এমন 
কি, কবি তাহার শৈশব স্বতির সঙ্গে জড়িত যে ক্ষুদ্র কপোতাক্ষ নদটি 
সম্পর্কে একটি কবিত৷ রচনা করিয়াছেন, তাহারও বিশেষ রূপটি তিনি 
ফুটাইয়! তুলিতে পারেন নাই । জীবনের সায়াচ্ছে ইহা! শৈশবের একটি 
স্খন্যপ্লের মত- ন্থদীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সুদুর প্রবাস জীবনে ইহার প্রত্যক্ষ 
রূপটি অস্পষ্ট হইয়া গিয়া কাহার কবি-চিত্তে একটি স্থতির নুবর্ণরেখা 
অশাকিয়া দিয়াছে মাত্র ; ইহার সুরে জল-কল্লোলের কলধবনি নাই, নীরস 
বালুচরের অন্তহীন বেদনার হাহাকার আছে মাত্র_ 


সতত হে নদ, তুমি, পড় মোর মনে । 
সতত তোমারি কথ! ভাবি এ বিরলে? 
সতত ( যেমতি লোক নিশার শ্বপনে ; 
শোনে মায়া-যহ্ ধধনি ) কলকলে-_ 

জুড়াই এ কান আমি ভ্রাস্তির ছলনে। 


মধুসথদনের “চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র নিসর্গ বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে 
আর একটি প্রধান কথা এই যে, ইহার রচনায় তিনি প্রকৃতি বর্ণনার 
মহীকাব্যোচিত সংস্কার বিসর্জন দিতে পারেন নাই। তাহার ফলেই 
পরিদৃশ্তমান প্রকৃতি-লোকের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় নিবিড় হইয়! 
উঠিবার হথযোগ পায় নাই। তাহার প্রকৃতি-চেতনা প্রধানত ক্লাসিক 


নিসর্গ চেতনা ১৯৫ 


বা প্রাচীন রীতি ভিত্তিক । *সায়ংকালের তারা" নামক কবিতাটি হইতে 
এই বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে-_ 


কার সাথে তুলনিবে, লো স্থর-সুন্দরি, 

ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে? 
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে 
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি 

গোধূলির ? কি ফণিনী, যার স্থকবরী 
সাজায় দে তোমা সম মণির উজ্জলে? 
ক্ষণ-মাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-ম গুলে 

কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী? 


এমন কি, মধুস্থদনের অন্যান্য রচনার মধ্যে মধ্যে যেমন নিসর্গ বিষয়ে 
কিছু কিছু রোমান্টিক উপমার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, “তুর্দশপদী 
কবিভাবলী'তে তাহার অভাব আছে। ইহার কারণ, ইহা! রচনাকালে 
মধুস্থদনের মৌলিক প্রতিভা নিঃশেষিত হইয়। গিয়াছিল, সেইজন্য 
তখন তিনি ইহার মধ্যে তাহার পূর্ববর্তী রচনাগুলিরই নানাভাবে 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, নৃতন স্থপ্টির প্রেরণা! আর অনুষ্তত করিতে 
পারেন নাই। তবে মধুস্দনের নিসর্গ-চেতনার প্রধান মূল্য এই যে, 
এখান হইতে আধুনিক বাংল! কাব্যলাহিত্যে রোমান্টিক চেতনা জন্মলাভ 
করিয়াছে । ইহার পূর্ণ তর বিকাশ পরবর্তাঁ গীতি-কবিদের দ্বারা সম্ভব 
হইলেও, মধুসদনের মধ্যেই যে তাহার যথার্থ সুচনা দেখা দিয়াছিল, এই 
বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। 


৬ 


গুবানুব্ি 


মধুসদনের অধিকাংশ সমালোচকই এক বাক্যে এই কথা বলিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যে, “চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাহার অস্তমিত প্রতিভার 
অকিঞ্চিৎকর স্থাষ্টি মাত্র, ইহার রচনার পূর্বেই তাহার মৌলিক প্রতিভার 
প্রেরণ! নিঃশেধিত হইয়া গিয়াছিল । এই কথ সত্য, ইহার ভিতর দিয়া 
তাহার প্রতিভার নৃতন স্থপ্টির কোনও আন্বাদ পাওয়া যায় না-_পূর্ববর্তী 
বিষয় সমূহেরই ইহার মধ্যে নূতন রূপে পুনরাবৃত্তি কর! হইয়াছে মাত্র । 
এমন কি, ইহাতে “চতুর্দশপদ্ী কবিতার যে নূতন মিত্রাক্ষরের রূপটি 
তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্তুরেই 
বাধা। কথাটি একটু আলোচন৷ করিয়৷ দেখ। প্রয়োজন । 

চতুর্শপদী কবিতাবলী'র মধ্যে ছুইটি সুরই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে _-একটি আত্মবিলাপের স্তর, আর একটি ক্লাসিক বা প্রাচীন 
কাব্যের স্থুর ; “আত্মবিলাপে'র স্থরটির যে স্বাভাবিক গীতিগুণ আছে, 
তাহাতেই এই শ্রেণীর কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিষয়ের মধ্যে কবির আত্মচেতনা সঞ্চারিত 
করিয়া আর এক শ্রেণীর কবিত। যে ইহার মধ্যে রচিত হইয়াছে, তাহাদের 
স্থর প্রথমোক্ত শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র--মনে হয়, ত্তাহার “তিলোত্তমা-সম্ভব 
কাব্য', “মেঘনাদবধ কাব্য' টুকরা টুকর! হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়৷ ইহাদের 
স্থট্ি হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে ক্লাসিক বা মহাকাব্যের উপকরণগুলি একত্র 
সংগ্রথিত না হইয়৷ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়৷ যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও 
স্বাধীন হইয়! পড়িয়াছে। এই দিক দিয়াও দেখা যায়, তাহার *চতুর্ঘশ- 
পদী কবিতাবলী'র মধ্যে-নৃতন কোনও কথা নাই। ইহা রচিত হইবার 
পূর্বেই তাহার “আত্মবিলাপ' কবিতা রচিত হইয়াছিল ৷ “আত্মবিলাপ' 
কবিতায় তিনি যেমন বলিয়াছিলেন, 


পূ্বানুবৃত্তি ১৯৭ 
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিম্থ, হায়, 
তই ভাবি মনে। 
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিম্ধু পানে ধায়, 
ফিরাঁব কেমনে ? 
দিন দিন আযৃহীন, হীনবল দিন দিন-_ 
তরু এ আশার নেশা ছুটিল না এ কি দায়? 


তাহার 'চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী'তেও একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া 
তিনি বলিয়াছেন, 


ভূত-বপ সিন্ধু-জলে গডায়ে পডিল 
বসব, কালেব ঢেউ, ঢেউর গমনে । 
নিত্য গামী রথ চক্র শীরবে বৃরিল 
আবার আযুর পথে । হৃদয়-কাননে”_ 
কত শত আঁশা লতা শুকাষে মরিল, 


এইভাবে দেখা যায়, মধুস্থদনেব 'চতুর্টশপদী কবিতাবলী'র ভিতর 
দিয়৷ তাহার "আত্মবিলাপে'র স্থর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । ধ্বনির ষে 
শক্তি, প্রতিধ্বনিব সেই শক্তি নাই ; কাঁবণ, ধ্বনিই প্রতিধ্বনির জননী ; 
তেমনই তাহার পূর্বব্তী মৌলিক রচন। 'আত্মবিলাপে'র যে »'ক্ত, তাহা 
তাহার *চুর্শপদী কবিতাবলী'র পুনরাবৃত্তিগুলির মধ্য দিয়৷ প্রকাশ 
পাইতে পারে নাই। সেইজন্য ভাবের আবেগ কিংবা গভীরতার 
দিক দিয়াই হউক, কিংবা রচনার দিক দিয়াই হউক, “চতুর্শশপদী 
কবিতাবলী'র এই শ্রেণীর কবিতাগুলি শক্তিহীন হইয়৷ রহিয়াছে, ইহারা 
তাহার প্রতিভার বিশিষ্ট কোন পরিচয় দিতে পারে নাই। 

“তুর্দ শপদী কবিতাবলী'র যে সকল কবিতার মধ্যে প্রাচীন ব! 
ক্লাসিক স্থুর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও মধুস্থদনের কাব্য পাঠকের 
নিকট অপরিচিত কিংবা সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়। মনে হইবার কিছুমাত্র 
কারণ দেখা যায় না। কারণ, *তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্য, “মেঘনাদবধ- 
কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য, 'বীরাঙ্গন। কাব্যে'র মধ্য দিয়। তাহ নান! 


১৯৮ গীতি-কৰি শ্রীমধুস্থদন 


ভাবেই ইতিপূর্বে প্রকাশ পাইয়াছে। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 
মধুন্দন মহাকাব্য রচনা করিবার উপযোগী যে সকল বিভিন্ন উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই উদ্বস্ত অংশ দ্বারা তিনি তাহার 
“চতুর্ঘশিপদী কবিতাবলী" রচন! করিয়াছিলেন, ইহার জন্ত কোন 
নৃতন উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। এই কথা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। *তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্য' ও “মেঘনাদবধ কাব্যে তিনি 
যেমন দেবী কল্পনা ও দেবী ভারতীর নিকট কবিত্বশক্তি প্রার্থন। 
করিয়াছেন, “চতুর্শিপদী কবিতাবলী'তে তাহারই অন্ুকরণে "কল্পনা", 
'সরস্থতী', *শ্রীপঞ্চমী" প্রভৃতি কবিত৷ রচন। করিয়াছেন । “মেঘনাদবধ 
কাব্যে'র কেবলমাত্র এই পদ কয়টি হইতেই *"চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 
“বাল্ীকি', “কীতিবাস”, “কালিদাস”, “কিরাতার্জুনীয়ম্‌, “রামায়ণ' 
ইত্যাদি কবিতা রচিত হইয়াছে__ 

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদান্বজে, 

বাশ্ীকি ! হে ভারতের শিরঃ চূড়ামণি, 

তব অনুগামী দাস, বাজেন্দ্র-সঙ্গমে 

দীন যথা যায় দ্র-তীর্থ-দরশনে । 

তথ পদ-চিহ্ু ধ্যান করি দিবানিশি, 

পশিয়াছে কত যাত্রী শের মন্দিরে, 

দমনিয়! ভবদম দুরন্ত শমনে 

অমর | শ্রীভর্তৃহরি, স্থরী ভবভূতি 

শরীক ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি 

ভারতীর, কালিদাস স্থমধূর ভাষী ; 

মুরারি-মুরলীধ্বনি-সন্্শ মুরারি 

মনোহর; কীতিবাস, কীতিবঝাস কবি, 

এ' বঙ্গের অলঙ্কার । 

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনে যে কথ! 
মধুস্থদন অপূর্ব কবিত্ব সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই নিতান্ত 
সংক্ষিপ্ত হইয়া তাহার “চতুর্ণশপদী কবিতাবলী'র “সীতা কবিতায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই কথাও এ সম্পর্কে স্বীকার করিতে হয়.ষে, 


পূরবানুবৃত্তি ১৯৯ 


“মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনের আবেদন 
“চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র “সীতা” কবিতায় প্রকাশ পাইতে পারেনাই-_ 
এই কথা বুঝাইয়। বলিবার প্রয়োজন করে না। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও 
তাহার অন্ান্ত রচনায় মধুস্থদনের যে বেৈষ্ণব-প্রাণতার পরিচয় প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহাই “চতুর্শপদী কবিতাবলী"র এই সকল কবিতার মধ্য 
দিয় ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিস্তার করিয়াছে মাত্রঃ যেমন “জয়দেব', 
“দেব-দোল', 'ব্রজ-বৃত্তাস্ত' ইত্যাদি । *চতুর্দঘশপদী কবিতাবলী'র যে, 
“বিজয়া-দশমী”, “আশ্বিন মাস” প্রভৃতি কবিতা মধুন্দনের বাঙ্গালীত্বের 
একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রূপে গ্রহণ কর! হয়, তাহাদের ভাব “তিলোত্তমা- 
সম্ভব কাব্য", “মেঘনাদবধ কাব্যে" ইতিপূর্বেই কবিচিত্তে এইভাবে বিকাশ 
লাভ করিয়াছিল-_ 
“তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্যে তিনি লিখিয়াছেন__ 

যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা, 

আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ-দুহিণতা 

গৌরী, গিরিরাজরাণী মেনকা স্থন্দরী 

সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে, 

নাচেন গায়েন সথে। 


“মেঘনাদবধ কাব্যে'ও লিখিয়াছেন-_ 


বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি 
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গৌড়-গৃহে ; 


এই কথা দিয়াই 'মেঘনাদবধ কাব্যের উপসংহারও করিয়াছেন-_ 


করি ম্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্রর অশ্রুণীরে__ 
বিসজি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে 
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাদে । 


এই আনন্দ ও বেদনাই মধুস্দন তাহার “চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 


২০ গ্বীতি-কবি শ্রীমধুন্থদন 


“আশ্বিন মাস” ও “বিজয়! দশমী" কবিতার ভিতর দিয়! প্রকাশ করিয়াছেন 
-_নূতন কোন ভাব তাহাতে নাই । 

এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, “চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী"র মধ্যে মধুসূদনের নৃতন কথা কিছুই নাই ; বলিবারও ছিল 
না, কেবল মাত্র পুরাতন কথারই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। 
প্রথম প্রেরণা-জাত স্থপ্বির তুলনায় পুনরাবৃত্তির মূল্য যে অনেক অল্প 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেই অনুযায়ীই মধুস্ৃদনের 
চতুর্টশিপদী কবিভাবলী' তাহার অন্যান্য রচনার তুলনায় অকিঞ্চিংকর । 

এমন কি, “চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে যে নূতন কোনও ছন্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও নহে। মিত্রাক্ষর হইলেও ইহা! মধুন্ুদনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্তরে বাধা । বিশেষতঃ ইহাতেও তাহার 
অমিত্রাক্ষরেরই অনুরূপ প্রতি পদে চৌদ্দটি অক্ষর, অনিয়মিত যতি এবং 
বিশিষ্ট ধ্বনিগডণ অনুযায়ী সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার দেখা যায়। এমন 
কি, মিলের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য তিনি তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
যে অনুপ্রাস অলঙ্কার ব্যবহারের স্ুচতুর কৌশল প্রয়োগ কত্রিয়াছিলেন, 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী” মিত্রাক্ষর যুক্ত রচনা হইলেও ইহার মধ্যেও 
সেই সংস্কার অনুযায়ী অন্ুপ্রাম অলঙ্কার প্রয়োগের বান্ছল্য দেখা যায় । 
রচনা কিংবা ভাব কোন দিক দিয়াই মধুসূদন তাহার “চতুর্দশপদী 
কবিভাবলী'র মধ্যে তাহার এই বিষয়ক পূর্ববর্তী সংস্কার হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। 


? 
উত্তর সাধক 


মধুস্থদনের অন্তান্য বিষয়ক রচনার যেমন উত্তর সাধকের সন্ধান 
পাওয়া যায়, ত্বাহার “চতুর্শশিপদী কবিতাবলী'রও উত্তর সাধক আছে । 
বহিরঙ্গের দিক দিয়াই হইক, কিংবা অস্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়াই হউক, 
তাহার “চতুর্টশপদী কবিতাবলী"র অনেকে অনুকরণ করিয়াছেন । তবে 
তাহার নাটক, প্রহসন কিংবা মহাকাব্য যেমন বাংল! সাহিত্যে তাহার 
পরবর্তাঁ বহু সাহিত্যশিল্পীকে তাহার পথে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার 
*চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাহ! তত করিতে পারে নাই। বিহারীলাল 
কোনও চতুর্শিপদী কবিতা রচনা করেন নাই, ইহার রচনা তাহার 
প্রাতিভার অনুকূল ছিল না; রবীন্দ্রনাথ তাহার নিজন্ব ভঙ্গিতে মৌলিক 
প্রতিভার প্রেরণায় যে চতুর্টশপদ বিশিষ্ট কবিতা পরবরতাঁ কালে রচনা 
করিয়াছেন, তাহাও যেমন “সনেট? নহে, তেমনই মধুস্দনের আঙ্গিকগত 
অনুকরণ হইলেও ভাবগত অন্ুকরণ-জাত রচনাও নহে । রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভা অন্যকে অনুকরণ করিবার প্রতিভাই নহে; শ্তুতরাং 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মধুস্থদনের ভাবগত প্রভাব অনুসন্ধান করা বৃথা । 
বিশেষতঃ পূর্ববর্তী” আলোচন! হইতে বুঝিতে পার! যাইবে যে, মধুনুদন 
রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র কাহাকেও নৃতন স্থপ্টিতে উদ্দদ্ধ 
করিবার মত শক্তি ছিল না। ইহার বিষয়, ভাব, রচনা-গুণ ইত্যাদি 
বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে মধুস্থদনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট 
নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। ইহা “সনেটে'র আকার লাভ 
করিয়াও সনেট হইতে পারে নাই, নূতন কোনও বিষয় কিংবা! ভাবেরও 
অবতারণা ইহার মধ্যে নাই, উচ্চাঙ্গের রচনা-গুণ ইহার মধ্য দিয় প্রকাশ 
পায় নাই,ঞ্কবি-প্রতিভার বিহ্যৎদ্দীপ্তি ইহার মধ্যে নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে 
--একদিক দিয়! আত্মবিলাপের পরিচিত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, অপরদিক 
দিয়া প্রাটীন কাব্য রচনার পূর্ব ব্যবহৃত উপকরণ রাশির বেচিত্রহীন 


২০২ শ্লীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


ব্যবহারের মধ্য দিয়া “তুর্শশপদী কবিতাবলী' কাহাকেও নৃতন 
ভাবলোকের সন্ধান দিতে পারিল না । ইহ! প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত 
পরই বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতিকাব্য রচনার যে উৎস 
খুলিয়া দিলেন, তাহার অমৃত নিঝ্র বাঙ্গালীর হৃদয়কে অচিরেই 
অভিষিক্ত করিয়া দিল । 

তবে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মধুস্দন পয়ারের অনুরূপ চৌদ্দটি 
অক্ষর যুক্ত পদ অবলম্বন করিয়াই তাহার “চতুর্দশপদী কবিতাবলী" 
আগ্তোপাস্ত রচনা করিয়াছেন । ইহার মধ্যেও মধুস্থদনের বিদ্রোহী 
মনোভাবের পরিবর্তে রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় প্রকাশ 
পাইয়াছে। ইহাতে পেত্রাকাঁয় আদর্শে বাংলা কবিতা রচনা করিতে 
গিয়াও যে বাংলার প্রচলিত পয়ারের চৌব্দটি অক্ষরের পদের উপরই 
তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় । মধুসুদনের পূর্ববর্তী 
কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দ অনুযায়ী বাংলায় কবিতা রচনার প্রয়াস 
পাইয়াছেন ; এমন কি মধুস্দূনের পরবতাঁ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
অনুরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিস্তু মধুন্দন বাংল! পয়ারের রূপটি 
কোথাও পরিত্যাগ করেন নাই । এমন কি, 'ত্রজাঙ্গনা কাব্যে যে 
কয়টি নূতন ছন্দে কবিতা! রচনার প্রয়াস দেখা যায়, তাহাও ভারতন্দ্রের 
অন্থকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্ৃতরাং বৈদেশিক আদর্শে 
রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হইলেও, মধুস্দন ছন্দের বহিরঙ্গগত 
গঠনের দিক হইতে বাংলা কবিতার এই বিষয়ক প্রাচীন রীতিরই 
অনুসরণকারী । 

মধুস্দনের পরবতাঁ কালে রবীন্দ্রনাথ তাহার “কড়ি ও কোমল: 
কাব্যগ্রস্থের মধ্যে যে কয়েকটি চতুর্ণশপদী কবিত৷ রচনা করেন, তাহাদের 
অধিকাংশ মধুস্দনের “চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনুরূপ চৌন্দ অক্ষরের 
পদ দ্বারাই রচিত হইয়াছে। তথাপি মধু্থদনের যতিবিস্তাস বৈচিত্র 
ইহাদের মধ্যে নাই--ইহাদের মধ্যে পয়ারের অনুরূপ আট আচ্ষর এবং ছয় 
অক্ষরের পর যতি পড়িয়াছে। কিন্তু মধুস্থদনের “চতুর্ণশপদী কবিতালী'র 
মধ্যে গ্রতি পদে চৌন্দটি অক্ষর থাকিলেও পয়ারের অনুরূপ আট ও ছয় 
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অক্ষরে যতি পড়ে নাই । মধুল্ুদনের যতি বিহ্যাসের গুটি রবীন্দ্রনাথ 
কোনদিন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই-_ইহার প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভা মধুসুদন হইতে সম্পূর্ণ ব্যতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। হুতরাং দেখ! 
যায়, রবীন্দ্রনাথ পয়ারের অনুরূপ চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত পদ দ্বার! চতুর্দশপদী 
কবিতা রচনা করিবার আদর্শটি মধুস্থদনের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু মধুনুদ্ন প্রতি পদে যতি-বিস্তাসের বৈচিত্র্য বারা ইহার 
মধ্যে যে ধ্বনি ও স্থুর স্থষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা 
পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি চতুর্ণশপদী 
পয়ার মাত্র হইয়াছে--সনেটও যেমন হয় নাই, তেমনই মধুন্াদনের 
চতুর্দশিপদী কবিতার গুণও লাভ করিতে পারে নাই । দেখা যায়, 
চৌদ্ জক্ষরের পদ রচনায় রবীন্দ্রনাথেরও যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, 
তাহা নহে ; কারণ, “কড়ি ও কোমলে'র মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম আর এক 
শ্রেণীর চতুর্ঘশপদী কবিতার সন্ধান দিলেন, তাহা চৌদ্দ অক্ষরের 
পরিবর্তে আঠার অক্ষর যুক্ত পদ লইয়া রচিত-_ইহাকে কেহ কেহ মহা- 
পয়ার বলিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কয়েকজন কবি যেমন 
দেবেন্দ্রনাথ সেন কিংব! অক্ষয়কুমার বড়াল ইহারা মধুন্ুদনের “চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী'র আদর্শে চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত পদ দ্বারা তাহাদের “সনেট” সমূহ 
রচনা করিলেও ইহার প্রায় পরবর্তী কাল হইতেই রব প্রনাথের “কড়ি 
ও কোমল' কাব্যে ব্যবহৃত আঠার অক্ষর যুক্ত মহাপযার ছন্দও বাংলা 
সনেট রচনার আদর্শ হইয়াছে । কিন্তু তাহা সত্বেও ইহার বিশিষ্ট 
ব্যতিক্রম যে ছিল, প্রমথ চৌধুরীই তাহার প্রমাণ। তীহার রচিত 
“সনেট পঞ্চাশৎ' মধুস্থদনের “চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচনার আদর্শে 
পয়ারের অনুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের পদ লইয়াই রচিত। কিন্তু ইহা 
কাব্যের কেবলমাত্র বহিরঙ্গ গঠনের কথা, অন্তরঙ্গের দিক দিয়া মধু দন 
ও প্রমথ চৌধুরীতে বিপুল পার্থক্য আছে। 

সুতরাং দেখ! যাঁয়, পরবর্তী চতুর্দশপদী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে 
মধুল্দনের যে কোন উত্তর সাধক একেবারেই নাই, তাহা নিঃসন্দেহে 
বল। যায় না। কারণ, কবিতার বহিরঙ্গকেও যদি ইহার একটি বিশিষ্ট 
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পরিচয় বলিয়াই ধরা বায়, তবে মধুলুদন তাহার "চতুর্শিপদী কবিতাবলী'র 
মধ্যে ইহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা! প্রমথ চৌধুরী পর্যস্ত যে অগ্রসর 
হইয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার কর যায় না । পেকত্রাকীর্ঘু সনেটের 
মূল আদর্শের প্রতি যদি লক্ষ্য স্থির থাকে; তবে মহাপয়ারের পরিবর্তে 
যে গয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের পদই সনেটের কাব্যভাব প্রকাশ করিবার 
অধিকতর উপযোগী, তাহা অতি সহজেই মনে হইবে । কারণ, চৌদ্দ 
অক্ষরের মধ্যে যে ভাব-গাঢতা প্রকাশ পায়, আঠার অক্ষরের 
মধ্য দিয়া তাহা পাইতে পারে না। প্রমথ চৌধুরী এই কথা 
বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট সনেট রচয়িতা 
মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার অন্ুবপ চৌদ্দ অক্ষরের পদ অবলম্বন 
করিয়াই সনেট রচন৷ করিয়! কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথেব 
কোন কোন চতুর্ঘশপদী কবিতাৰ অনুকরণে তিনি আঠার অক্ষরের 
পদ বা মহাপয়ার ব্যবহার কবেন নাই । দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেট 
রচনায় যে বিশিষ্ট সার্থকতা দেখা যায়, তাহাও তাহার চৌদ্দ অক্ষরের 
পদ অবলম্বন করিবার ফলেই যে বহুলাংশে সম্ভব হইয়াছে», তাহাও 
সকলেই স্বীকার করিবেন। ম্থতবাং বাংলা সনেটের আদর্শ বপটি 
যে কি হইতে পারে, মধুসূদন তাহ! বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সে পথে 
ধাহার! অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, তাহারাই পরবর্তী কালে এই বিষযে 
বিশিষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন । 


পরিশিষ্ঠ £ ১ 


জ্রজীজ্্না কাব্য 
[ ১৮৬৭ খ্রীস্টান মুদ্রিত ছ্িতীয় সংস্করণ অহ্থসরণে ইহা পুনমুদ্রিত হইল ] 


প্রথম সর্গ 2 বিরহ 
১। বংশী-ধ্বনি 
নাচিছে কদম্বমুলে বাজায়ে মুরলী, বে, 
বাধিকারমণ ! 
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হবি, 


ব্রজের রতন । 
চাঁতকী আমি শ্বজনি, শুনি জলধর-ধবনি 
কেমনে ৫ধধরজ ধরি থাকি লো এখন ? 
যাক্‌ মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কুল; 
চল, ভাঁসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ ! ॥ ১ ॥ 


মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে, 
কমল কাননে ! 


কমলিনী কোন্‌ ছলে, থাকিবে ডূবিক্া জলে, 
বঞ্চিয়া রমণে ? 
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাঁশে-_ 
মদন বাজার বিধি লজ্যিব কেমনে ? 
যদি অবহেল! কৰি, কধিবে শহ্বর-অবি 3 
কে সন্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে ! ॥ ২ ॥ 
ওই শুন, পুনং বাজে মজাইয়৷ মন; 'র, 
সুরারির বাঁশী ! 
স্থমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাঁণে-_ 
আমি শ্যাম-দাসী । 
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ১ 
আমি কেন না কাঁটিব শরমের ফাসি ? 
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ খনে ১-- 
বাধিকা কেন ত্যজিবে বাধিকাবিলাসী ? ॥ ৩ 
ফুটিছে কুন্মকুল মঞ্ু কুঞ্জবনে, রে, 
যথা! গুণমণি ! 
হেরি মোর শ্টামচাদ, পীরিতের ফুল কাছ, 
পাতে লো ধরণী ! 
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কি লজ্জা! ! হা ধিক তারে, ছয় খতু বরে ঘারে, 
আমার প্রীণের ধন লোভে সে রমণী ? 

চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই, 

মণিহার! ফণিনী কি বাচে লো সজনি ?॥ ৪ ॥ 
সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে, 
অবিরাম গতি 
গগনে উদ্দিলে শশী হাঁসি যেন পড়ে খসি, 
নিশি বপবতী 3 

আমার প্রেষ-সাঁগর, দুয়ারে মোর নাগর, 
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক এ কুমতি ! 

আমার স্থধাংশু নিধি-_ দিয়াছে আমায় বিধি-_ 

বিরহ আধারে আমি ? ধিক্‌ এ ষৃকতি ! ॥ ৫ ॥ 
নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুবুলী, রে, 
রাধিকারমণ: ! 
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হবি, 
গোকুল রতন ! পি 
মধু কহে ব্রজাঙগনে, স্মবি ও বাড চরণে, 
যি যথা ডাকে তোমা শীমধু্দন ! 

যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল, 

কালে পিও প্রেমমধূ করিয়া! যতন | ॥ ৩ ॥ 


২। জলধর 


চেয়ে দেখ, প্রিয়সথি, কি শোভ। গগনে ! 

স্থগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন 

ভ্রষিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে ! 
ইন্জ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি, 

শোভিতেছে কামকেতু--খচিত রতনে !॥ ১॥ 

লাঁজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন | 
অঙ্গন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে 

রৃতিপতি সহ ঝ্বতি ভুবনমোহন ! 
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চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে 
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন ! ॥ ২।॥ 
নাচিছে শিখিনী স্থথে কেক! বব কবি, 
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাঁধা রাধাপ্রাণধনে, 
নাচিত যেমতি যত গোকুল হুন্দরী ! 
উডিতেছে চাতকিনী শন্পথে বিহারিণী 
জয়ধ্বনি করি ধনী-_জলদ-কিস্করী ! ॥ ৩। 
হায় রে কোথায় আজি শ্াম জলধর । 
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাদে নাথ একাকিনী 
রাঁধারে ভুলিলে কি হে বাধামনোহর ? 
রতুচুড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো! কবি, 
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর ! ॥ ৪ 
তব অপরূপ বপ হেরি, গুণমণি, 


অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে ক!দি দেশান্তর, 
আখগুল-ধনু লাজে পালাবে অমনি , 
দিনমণি পুনঃ আসি * উদ্দিবে আকাশে হাসি ১ 


রাধিকার সুখে স্থখী হইবে ধরণী ১ ॥ ৫॥ 
নাচিবে গোকুল নাবী, যথা কমলিনী 


নাচে মলয়-হিল্োলে সরসী-রূপসী-কেন, 
কুহু কু মধু বোলে বাজায়ে কিন্িণী ! 
বসাইও ফুলাসনে এ দীসীরে তব সনে 


তুমি নব জলধর এ তব অধিনী ! ॥ ৬॥ 
অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ? 
আর কি পাইব তাবে সদ! প্রাণ চাহে যালে 
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি? 
মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী ! 
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?॥ ৭॥ 


৩। যণুনাতটে 
মৃু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি, 


কি কিছ ভাল করে কু না আমারে। 
গীতি-কবি---১৪ 
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গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
সাগব-বিরছে যদি, প্রাণ তব কাদে; নদি, 
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে__ 
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বির্হিণী ? ॥ ১ ॥ 
তপনতনক্সা তূমি ; তেই কাদস্বিনী 
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে 3 
জন্ম তব বাজকুলে, ( সৌরভ জনমে ফুলে ) 
বাধিকাবে লজ্জা তুমি কর কি কাবণে ? 
তুমি কি জান না! সেও রাজার নন্দিনী ? ॥ ২ ॥ 
এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে ! 
দুজনের মনোটজালা জুড়াই দুজনে ; 
তব কুলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী, 
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে__ 
তিতিছে বসন মোর নক্ষনের জলে ! ॥ ৩ ॥ 
ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার-_ 
বৃতন, সুকুতা, হীরা, সব আভবরণ ! 
ছিড়িয়াছি ফুল-মাল! জুড়াতে মনের জালা, 
চন্দন চচ্চিত দেহে ভস্মের লেপন ! 
আর কি এ সবে সা আছে গো! রাধার ? ॥ ৪ 
তবে যে সিন্দরবিন্দু দেখিছ ললাটে, 
সধবা বলিয়া! আমি রেখেছি ইহারে ! 
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমস্তে মম 
জ্বলিছে এ রেখা আজি-_-কহিহ্ন তোমারে-_ 
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে ! ॥ ৫॥ 
বসো আসি, শশিম্বথি, আমার আচলে, 
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী ! 
ধৰিয়৷ তোমার গলা, কার্দি লো আমি অবলা, 
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি ! 
এস গো! বসি দুজনে এ বিজন স্থলে ! ॥ ৬ ॥ 
কি আশ্চর্য! এত করে কৰি মিনতি, 
তরু কি আমার কথ! শুনিলে না, ধনি ? 
এ সকল দেখে শুনে, সাধার কপাল-গুণে, 
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তুমিও কি ঘ্বণিলা গো বাধায়, স্বজনি ? 

এই কি উচিত তব, ওহে শ্রোতম্বতি ? ॥ ৭ ॥ 
হায় রে তোমাবে কেন দোবি, ভাগ্যবতি ? 
ভিখাবিণী বাধা এবে--তুমি বাজবাণী। 
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, স্থভগে, তব সঙ্গিনী, 
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি ! 
সাগর-বাঁসরে তব তার সহ গতি! ॥ ৮ ॥ 


স্ব হাসি নিশি আসি দেখ! দেয় যবে, 
মনোহর সাজে তুমি সাজ লে কামিনী । 
তারাময় হাব পরি, শশধরে শিবে ধরি, 
কুক্থমদাম কববী, তুমি বিনোদিনী, 

ভ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে । ॥ ৯1 
হার রে এ ব্রজে আজি কে আছে বাঁধার ? 
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ? 

দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে, 
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ব্রিভুবন, 
নলিনী যেমনি জলে-_-এত জ্বালা কার ? ॥ ১০ ॥ 
উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি, 

কিন্ত পর-ছুংখে ছুঃখী না হয় ঘে জন, 

বিফল জনম তার, অবশ্ঠ দে ছুবণচার। 

মধু কহে, মিছে ধনি করিছ বোদন, 

কাহার হাদরে দয়া কবেন বলতি ? ॥ ১১ ॥ 


৪। ময়ূরী 


তরুশাখা! উপরে, শিখিনি, 
কেনে লে! বসিয়া! তুই বিরস বদনে ? 
না হেরিয়া শ্যামচাদে, তো'রও কি পরাণ কাদে, 
তুইও কি ছুংখিনী ! 
আহা! কে না ভালবাসে ব্বাধিকারমণে ? 
কার ন! জুড়ায় আথি শশী, বিহজিনি ? ॥ ১ ॥ 


২৯৭২ 


গ্বীতি-কবি শ্রীমধুস্থ্দন 


আয়, পাখি, আমরা ছুজনে 
গলা ধরাধব্ি করি ভাবি লে! নীরবে ; 
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্‌ দান__ 
সেকি তোর হবে? 
আর কি পাইবে বাধা রাধিকারঞ্জনে ? 
তুই ভাব ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে ! ॥ ২ ॥ 
কি শোভা ধরয়ে জলধব, 
গভীব গরজি যবে উড়ে সে গগনে ! 
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধন্ছ-_ বতনে খচিত তনু-_ 
চড়া শিরোপর » 
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে, 
সুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর ! ॥ ৩ ॥ 
কিন্ত ভেবে দেখলো! কামিনি, 
মম শহ্যটাম-বপ অনুপম ব্রিভুবনে ৷ 
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি, 
করে, রে শিখিনি ! 
যার আখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে, 
সেই জানে কেনে বাধা কুলকলক্কিনী । 
তরুশীখা৷ উপরে, শিখিনি, 
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ? 
না হেরিয়া শ্যামটাদে, তোরও কি পবাণ কাদে, 
তুইও কি হুঃখিনী ? 
আহা ! কে না ভালবাসে শ্রমধূন্দনে ? 
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি ! ॥ ৫ ॥ 


৫ | পৃথিবী 
হে বস্থধে, জগৎজননি ! 
দয়ামকী তুমি, সতি, বিদ্দিত ভুবনে ! 
যবে দশানন অবি, 
বিজজ্জিলা হুতাঁশনে জানকী ুন্দরী, 
তুমি গে! বাখিল! বরাননে । 
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তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে, 
জ্ুড়ালে তাহার জালা বাস্ৃকি-রমণি ! ॥ ১ ॥ 
হে বস্ুধে, বাধা বিরহিণী ! 
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ? 


শ্যাষের বিরহানলে, স্থভগে, অভাগা! জলে, 
তারে যে কর না তুমি মনে ? 
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্ববে তার জ্বালা, 


হায়, এ কি রীতি তব, হে খতু কামিনি ! ॥ ২ ॥ 
শমীর হৃদয়ে অগ্নি লে-_ 
কিন্ত সে কি বিরহ-অনল, বন্থন্ধবে ? 
তা হলে বন-শোভিনী 
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাঁপিনী-_ 
বিরহ হুরূহ ছুহে হবে ! 
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ ন! মেদিনি, 
পুড়ে যথা 'বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! ॥ ৩ ॥ 
আপনি তো জান গো ধরণি 
তুমিও তো! ভালবাস খতুকুলপতি ! 
তার শুভ আগমনে 
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা অংকরুণে-_ 
কামে পেলে সাজে যথা বুতি ! 
'মলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ব শত শত ! 
তাহার বিরহ ছঃখ ভেবে দেখ, ধনি 1 ॥:৪ ॥ 
লোকে বলে রাধা কলক্কিনী ! 
তুমি তারে ঘ্বণা কেনে কর, সীমস্তিনি ? 
অনন্ত, জলধি নিধি-_ 
এই দ্বুই বরে তোম৷ দিয়াছেন বিধি, 
তরু তুমি মধূ বিলাসিনী ' 
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী-_ হ্যামে হারায়েছি আমি, 
আমার দুঃখে কি তুমি হও না ছুঃখিনী ? ॥ ৫ ॥ 
হে মহি, এ অবোধ পরাণ 
কেমনে কৰিব স্থির কহ গো আমারে ? 


২১৪ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


বসম্তরাজ বিহনে 
কেমনে বাঁচ গো তুমি--কি ভাবিয়া মনে-_ 
শেখাও সে সব বাধিকারে ! 
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরম ধরি, 
কালে মধু বস্থধারে করে মধুদান ! ॥ ৬ ॥ 


৬। প্রতিধ্বনি 
কে তুমি, শ্টটমেরে ভাক বাধা যথ। ডাকে-__ 
হাহাকার রবে ? 
কে তুমি, কোন্‌ হুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি, 
অনাথ বাধিকা যথা ডাকে গো মাঁধবে ? 
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আমি মোরে-_ 
কে না বাধা এ জগতে শ্যাম- প্রেম ভোরে [1১ ॥ 
কুমুদিনী কায়, মনঃ সপে শশধবে-__ 
ভুবনমোহন । 
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদ! সুধা আশে, 
নিশি হাসি বিহীরয়ে লযে সেরতন, ১ 
এ সকল দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ? 
স্বজনী উভয় তার- _চকোনী, যামিনী ! ॥ ২ ॥ 
বৃঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ-__ 
আকাশ-নন্দিনী ! 
পর্বত গহন বনে, ব/স তব, বরাননে, 
সদা রজরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি ! 
নিরাক।রা ভারুতি, কে না জানে তেমাবে ? 
এসেছ কি কাদিতে গে! লইয়া! বাধারে ? ॥ ৩॥ 
জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি, 
মোর শ্তামধনে ! 
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি, 
শিখিক্বা শ্টামের গীত, মঞ্ কুঞ্জবনে ! 
বাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি-_- 
রাঁধা বাধ বলি তুমি ভাকিতে, সুন্দরি ! ॥ ৪ ॥ 


ত্রজাঙ্গনা কাব্য ২১৫ 


যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধবনি, 
আকাশসভবে, 
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন, 
সে ব্রজ পুরিছে আজি হাহাকার রবে ! 
কত যে কাদে বাধিকা কি কব, শ্বজনি, 
চক্রবাকী সে-_-এ তার বিরহ রজনী ! ॥ ৫ ॥ 
এস, সখি, তুমি আমি ডাকি ছুই জনে 
বাধা-বিনোদন ; 
যদি এ দাসীর বব, কুরব ভেবে মাধব 
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন ! 
কত শত বিহঙ্গিনী ভাকে খতুববে-__ 
কোকিল! ডাকিলে তিনি আসেন স্বরে ! ॥ ৬ ॥ 
না উত্তরি মোরে, বামা, যাহ! আমি বলি, 
তাই তুমি বল? 
জানি পরিহাসে রত, রূজিণি, তুমি সতত, 
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল ? 
মধু কহে, এই ব্রীতি ধরে প্রতিধবনি,__ 
কাঁদ, কাদে $+ হাসে, হাসে, মাধব-রমণি ! ॥ ৭ ॥ 


৭1 উষ! 


কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে, 
হে সুব-হ্ন্দরি ! 
কুমুদ সুদয়ে আখি, কিন্ত স্থথে গায় পাখী, 
গুঞ্রি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ; 
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে ত'বু স্বজনী, 
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি ! ॥ ১৪ 


তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণপতি ! 
ব্রজাঙ্গনে দয়া কবি, লয়ে চল যথা হবি, 
পথ দেখাইক্সা তারে দেহ শীগ্রগতি ! 


*২১৬ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


কাদিয়া কাদিয়া আধা, আজি গো শ্যামের রাধা, 
ঘুচাও আধার তার, মবতি সতি 1 ॥ ২ ॥ 


হায়, উষা, নিশাকালে আশার ব্বপনে 
ছিলাম ভুলিয়া, 

ভেবেছিচু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী, 
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকা শিক ! 

( ভবেছিস্ু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে, 
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া ! ॥ ৩ ॥ 
সুকুতা-কুগুলে তুমি সাজাও, ললনে, 

কুক্থমকামিনী ; 

আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে, 
বাধা-বিনোদনে কেন আন না, বজিণি ? 

রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি ? 
সাজাও আনিয়া ভাবে ব্রাধা বিরহিণী |! ॥ ৪ ॥ 


ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি-_ 
বিমল কিরণ , 
ফণিনী নিজ কুস্তলে পরে মণি কুতুহলে-__ 
কিন্তু মণি-কুলরাঁজা ব্রজের রতন ! 
মধু কহে, ব্রজাঙগনে, এই লাগে মোর মনে-__ 
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধূস্থদন । ॥ ৫ ॥ 


৮ | কুহ্থম 
কেনে এত ফুল তুলিলি, শ্বজনি-__ 

ভরিয়া ভাল! ? 

মেঘ।বুত হলে, পরে কি রজনী 
তারার মালা ? 

আর কি যতনে, কুক্থম রতনে 
ব্রজের বালা ? ॥ ১ ॥ 

আর কি পরিবে কভু ফুলহার 


ব্রজকামিনী ? 


ব্রজাঙন। কাব্য 


কেনে লো হন্সিলি ভূষণ লতার-_ 
বনশোভিনী ? 

অলি বধু তার; কে আছে রাধার__ 
হতভাগিনী ? ॥ ২ ॥ 

হায় লো দোলাবি, সখি, কাব গলে 
মাল! গাথিয়া ? 

আব কি নাচে লো তমালের তলে 
বনমালিয়। ? 

প্রেমের পিঞ্জর, ভাডি পিকবর»- 
গেছে উড়িয়া ॥ ৩ ॥ 

আর কি বাজে লে মনোহর বাশী 
নিকুঞ্জবনে ? 

ব্রজ হুধানিধি শোভে কি লো হাসি, 
ব্রজগগনে ? 

ব্রজ কুমদিনী, এবে বিলাপিনী 
ব্রজভবনে 1 ॥ ৪ ॥ 

হায় রে যম্বনে, কেনে লো ডুবিল 
তোমার জলে 

'অদয় অক্রুব, যবে সে আইল 
ব্রজম গুলে ? 

ক্রুর দ্ৃত হেন, বধিলে না কেন 
বলেকিছলে? ॥ ৫ ॥ 

হরিল অধম মম প্রাণ হবি 
ব্রজরতন ! 

ব্রজবনমধু নিজ ব্রজ অরি, 
দলি ব্রজভবন ? 

কবি মধু ভণে পাবে, ব্রজাঙজনে, 


মধুহ্দন ! ॥ ৬ ॥ 


২০৭ 


২১৮ 


শীতি-কৰি শ্রীমধুস্থদন 
৯ । মলয় মারুত 
শুনেছি মলয় গিনি তোমাক আলয়-_ 


মলয় পবন ! 
বিহজিনীগণ তথা গায়ে বিদ্যাধবী যথা, 
সঙ্গীত স্ুধায় পুরে নন্দনকানন , 
কুক্কমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি, 


সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন ! ॥ ১ ॥ 


হাঁয়, কেনে ত্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি__ 
মন্দ সমীরণ ? 
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিলোলে 
নুপ্রফুল নলিনীরে-_ _প্রেমানন্দ মন ! 
ব্রজ-প্রভাঁকর যিনি ব্রজ আজি ত্যজি তিনি, 
বিরাজেন অস্তাচলে- নন্দের নন্দন ! ॥ ২ ॥ 


সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে 
আদরে নলিনী , 
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার? 
নয়ন*“আসারে, দেব, ভাসে সে ছুঃখিনী ! 
য:ও যথা পিকবধু-_ বরিষে সঙ্গীত-মধূ”_ 
এ নিকুঞ্জে কাদে আজি বাধা বিরহিণী 1 ॥ ৩ ॥ 


তবে যদ্দি, হুভগ, এ অভাগীর ছুঃখে 


ছঃখী তুমি মনে, 
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি-_ 
যাও যথ! পাবে, দেব, ব্রজের রতনে ! 
রাধার বোদনধবনি বহ যথা শ্টামমণি-_ 


কহ তারে মরে বাধা শ্যামের বিহনে ! ॥ ৪ ॥ 


যাও চলি, মহাঁবলি, যথা বনমালী-_ 
রাধিকা-বাসন ; 
তুজ শৃজ হৃষ্টমতি, বোধে যর্দি তব গতি, 
মোর অনুরোধে তারে ভেঙে, প্রভঞ্জন ! 


ত্রজাঙ্গন। কাব্য 


তরুনাজ বৃদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে-_- 
বজ্জাঘাতে যেও তায় করিয়! দলন ! ॥ ৫ ॥ 
দেখি তোম! পীরিতের ফাদ পাতে যদি 

নদী বূপবতী ; 

মজে! না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার, 
হেরে! না, হেরো না দেব কুহ্থম ষুবতী ! 

কিনিতে তোম।র মন, দিবে সে সৌরভধন, 
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ে। আশ্তগতি ! ॥ ৬ ॥ 


শিশিবের শীবে ভাবি অস্রবারিধ।বা, 


ভুলো না, পবন 1 
কোকিলা শাখ! উপরে, ডাকে যি পঞ্চন্ববে, 
মোর কিরে শীদ্র কবে ছেড়ে সে কানন ! 
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও স্থখে বিশ্বখ-__ 


মহৎ যে পরছুঃখ হুঃখী সে স্থজন 1 ॥ ৭ ॥ 
উতবিবে যবে যথা রাধিকা বমণ, 


মোর দত হয়ে, 
কহিও গোকুল চাদে হারাইয়! হ্ামাদে-- 
বাধার রোদনধবনি দিও তাবে লক্ষে ১ 
আর কথা আমি নাবী শরমে কহিতে ন. ১, 
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে । ॥ ৮ ॥ 
১০ । বংশীধবশ্নি 


কে ও বাঞজাইছে বাশী, স্বজনি, 

মু মহ বরে নিকুগ্জবনে ? 

নিবার উহাবে ঃ শুনি ও ধ্বনি 

হিগুণ আগুন জলে .ল! মনে ?- 

এ আগুনে কেনে আহুতি দান ? 
অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ ? ॥ ১॥ 
বসন্ত অস্তে কি কোকিলা গায় 
পলব-্বসন। শাখা-সদনে ? 


২১৯ 


২২০ 


গ্গবীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়--_ 
বাশীধবনি আজি নিকুগুবনে ? 

হায়, ও কি আর গীত গাইছে? 

না হেরি শ্যামে ও বাশী কাদিছে ? ॥ ২॥ 
শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র কষিয়া 
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে, 

সাগরে অনেক নগ পশিয়া 

রহিল ডুবিয়া-_জলধিভবে । 

সে শৈল সকল শির উচ্চ করি 

নাশে এবে সিন্ধকুগামিনী তরী । ॥৩॥ 
কি জানে কেমনে প্রেমসাগরে 
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ? 

কার প্রেমতরী নাশ না! করে-__ 
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়! ফাসি-_ 
কার প্রেমতত্দী মগনে না জলে 
বিচ্ছেদ-পাহাড়-_বলে কি ছলে! ॥ ৪ ॥ 
হায় লো সখি, কি হবে স্মক্িলে 

গত সখ ? তারে পাব কি আর ? 
বাসি ফুলে কি লো৷ সৌরভ মিলে? 
ভুলিলে ভাল যা-_স্মরণ তার ? 
মধুরজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা, 

কহে মধু, সহ ব্রজের বালা ॥ ৫ ॥ 


১১ । গোধুলি 
কোথা রে রাখাল-ছুড়ামণি ? 


গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল, 


না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি ! 


ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব, 
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব ! ॥ ১ ॥ 


ব্রজাঙ্গন। কাব্য | ২২৯ 


আইল লে তিমির যামিনী ; 
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাদে একাকী-_ 
কাদে যথা বাধ! বিরহিণী ! 
কিন্ত নিশ। অবসানে হাসিবে সুন্দরী ; 
আব কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ? 
ওই দেখ উদ্িছে গগনে-_ 
জগত-জন-রঞ্চন__ সৃধাংশু রঙ্জনীধন, 
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রস্কুজিত মনে ; 
কলক্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন-__ 
ব্রজ-নিফলঙ্ক-শশী চুরি করে মন। ॥ ৩। 


হে শিশিব, নিশার আসার ! 
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে, 
বুথ! ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ; 
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরুল, 
ভিজাইবে আজি ব্রজে-__যত ফুলদল ! ॥ ৪ ॥ 
চন্দনে চচ্ছচিয়া কলেবব, 
পরি নানা ফুলস।জ, লাজের মাথায় বাজ; 
মজায় কামিনী এবে বসিক নাগর ; 
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মুরতি, 
কারে আজি ব্রজাঙগনা দিবে প্রেমারতি ? ৫ ॥ 
হে মন্দ মলয় সমীরণ, 
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্জ আজি ব্রজভূমি-_ 
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন ? 
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে, 
জুড়াও সুরতক্লাস্ত সীমস্তিনী দলে! ॥ ৬ ॥ 
যাও চলি, বায়-কুলপতি, 
কোকিলার পঞ্কম্বর বহ তুমি নিরস্কর-_ 
ব্রজে আজি কাদে যত ব্রজের হৃবভী ! 
মধু ভণে, ব্রজালনে? কনে না রোদন, 
পাবে বধূ-_অঙ্গীকারে শ্রামধুন্ছ্দন | ॥ ৭ ॥ 


২২২ গীতি-কবি শ্রীমধুস্্দন 
১২। গোবদ্ধন গিরি 


নমি আমি, শৈলবাজ, তোমার চরণে-_ 
বাধা এ দাসীর নাম- গোকুল গোঁপিনী ; 
কেনে ষে এসেছি আমি তোমার সদনে-_ 
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে, 
আমি, দেব, কুলের কামিনী ! 
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে, 
নলিনী মলিনী ধনি কাহার বিহনে-__ 
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ- 
স্থশোভিনী ? ॥ ১ ॥ 
হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর, 
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ; 
নলিনী নহে গে! দ্রাসী রূপে, শৈলেশ্বর, 
তব্ও নলিনী যথা ভজে প্রভাঁকর, 
ভজে শ্ঠামে বাধা অভাগিনী ! 
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে, 
এসেছি তব চরণে কাদিতে, ভূধর, 
কোথা মম শাম গুণমণি ? মণিহার! 
আমি গো ফণিনী ! ॥ ২। 
রাজা তুমি ১ বনরাজী ব্রততী ভূষিত, 
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ১ 
কুহ্কম রতনে তব বসন খচিত 3 
সমন্দ প্রবাহ- যেন রজতে রজিত--- 
তোমার উত্তরী রূপ ধরে রে 
করে তব তকুবলী, বাজদও, মহাবলি, 
দেহ তব ফুলরজে সদ| ধুসরিত 
অসীম মহিমধর তুমি, কে না তোমা পুজে 
চরাচবে ? ॥৩॥ 
বরাঙনা কুরঙ্গিণী তোমার কিন্করী ; 
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গাক্সিনী ; 


ব্রজাঙগন। কাব্য ২২৩ 


যত বননারী তোম! সেবে, হে শিখরি, 
সতত তোমাতে বত বন্থধা স্বন্দন্দী-_ 
তব প্রেমে বাধা গো মেদিনী ! 
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর 
নিশাভাগে দাসী তব সৃতাবা শর্বরী ! 
তোমার আশ্রয় চায় আজি বাঁধা, শ্যাম- 
প্রেম-ভিখারিণী ! ॥ 9৪ ॥ 
যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর, 
বরধিলা ব্রজধামে প্রলক্বের বানিঃ__ 
যবে শত শত ভীমমুণ্তি মেঘবর 
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর 
বারণে যেমনি বারণারি,_ 
হদ্র সম তোম! ধৰি বাখিলা যে ব্রজে হবি, 
সে ব্রজ কি ভুলিল! গো আজি ব্রজেশ্বর ? 
রাধার নয়নজলে এবে ভোবে ব্রজ ' কোথা 
বশীধানী ? ॥ ৫ ॥ 
হে ধীর! শরমহীন ভেবো! না রাঁধারে__ 
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ? 
ডুবি আমি কুলবাল। অকুল পাথাবে, 
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে-_ 
এ মিনতি তোমার চরণে । 
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি-_ 
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বৃঝিতে তা প:বে ! 
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামাঃ 
শ্রীমধুস্থদনে ! ॥ ৬ ॥ 
১৩। সারিকা 
» ওই যে পাথীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্চরে রে, 
সতত চঞ্চল,--- 
কভু কাদে, কভু গায়, যেন পাগলিশী-প্রায়, 
জলে যথা জ্যোতিবিশ্ব-_তেম্গতি তরল ! 


২২৪ 


গ্ীতি-কবি শ্রীমধুত্দন 


কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, ব্বজনি, 
পিঞ্জর ভাঙিয্া ওকে ছাড়িতে অমনি ! ॥ ১ ॥ 


নিজে যে ছুঃখিনী, পরছুংখ বুঝে সেই রে, 
কহিন্ছু তোমারে +_- 
আজি ও পাধীব মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ-- 


আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কাবাগাৰে ! 

সাব্রিকা অধীর ভাবি কুক্ুম-কানন, 

রাধিকা অধীর ভাবি বাধা-বিনোদন ! ॥ ২ ॥ 
বনবিহাবিণী ধনী বসস্তের সথী-_ 


শুকের স্থখিনী ? 
বলে ছলে, ধরে তারে, বাধিয়াছ কারাগাবে-_ 


কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ? 
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে, 
বাধিকারে বেধো না লো সংসাবে-পিঞ্বে ! ॥ ৩ ॥ 


ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অন্গরোধে বে-__ 
হইয়া সদয় । 
ছাড়ি দেহ যাক চলি, হাসে যথা বনস্থলী-- 


শতকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় ! 
সারিকার ব্যথ। সারি, ওলো দয়াবতি, 
বাধিকাব বেড়ি ভাঙ-_এ মম মিনতি | ॥ ৪ ॥ 


এ ছার সংসার আজি আধার, ত্বজনি বে 
বাধার নয়নে ! 


কেন তবে মিছে তাবে বাখ তুমি এ আঁধারে-__ 
সফরী কি ধরে প্র।ণ বারির বিহনে ? 
দেহ ছাঁড়ি, যাই চলি যথা বনমালী , 
লাগুক কুলের ম্বখে কলঙ্কের কালি! ॥ ৫ ॥ 

ভাল যে বাসে, শ্বজনি, কি কাজ তাহার বে 
কুলমান ধনে? 

শ্্ামপ্রেমে উদাপিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী-_ 
কি কাজ তাহার আজি নুত্ব আভরণে ? 
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন-_ 
্রীমধুস্ছদন, ধনি, রসের সদন ! ॥ ৬ ॥ 


ব্রজাঙ্গন। কাব্য ৫ 


১৪ । কৃষন্ুড়। 
এই যে কুস্থম শিরোপরে, পরেছি যতনে, 
মম শ্যাম-চুড়া-নূপ ধরে এ ফুল রূতনে ! 
বস্থধা নিজ কুম্থলে পরেছিল কুতুহলে 
এ উজ্জ্বল মণি, 
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া 
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী? ॥ ১॥ 
এই যে কম মুকুত/ফল, এ ফুলের দলে”_ 
হে সথি, এ মোর আখিজল, শিশিরের ছলে ! 
লয়ে রুষ্ণচুড়ামণি, কাদিনু আমি, স্বজনি, 
বসি একাকিনী, 
তিতিন্যু নয়ন-জলে , সেই জল এই দলে 
গলে পড়ে শৌভিতেছে, দেখ লো কামিশি ! ॥ ২ 
পাইয়। এ কুস্থুম রতশ- শোন্‌ লো যুবতি, 
প্রাণহরি করিনু স্মরণ-_স্বপনে যেমতি ! 
দেখিন্ু রূপের বশি স্পূর অবধরে বাশ, 
কদমের তলে, 
পীত ধা ব্বর্ণরেখাঃ নিকষে যেন লো লেখ! 
কুগ্ভঠশে ভা ববগুপ্রমালা দোলে গলে! ॥ ৩ ॥ 
মাধবের রূপেবু মাধুরী, অতুপ ভুবনে 
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ লো ললনে? 
যে ধন বাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কানয়া 
লয়েছিলা হরি, 
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায়? 
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি? ॥ ৪ ॥ 


১৫। নিকুঞ্জবনে 
যমন! পুলিনে আমি ভ্রমি ২ গাকিনী, 
হে নিকুপ্তবন, 
না! পাইয়া ব্রজেশ্বরে আইন হেথা সত্বরে, 
হে সখে, দেখাও যোরে ব্রজের রঞ্জন ! 
গীতি-কবি-_-১৫ 


৮৬৩৪ 


গীতি-কবি শ্রীমধুক্দন 


স্থধাংু স্থধার হেতু, বাধিয়া আশার সেতু, 
কুমুদীর মনঃ যথ! উঠে গো! গগনে, 
হেরিতে মুরলীধর--_ রূপে যিনি শশধর-_ 
আসিয়াডি আমি দাসী তোমার সদনে-_ 
তুমি হে অস্বর, কুপ্তবর, তব চাদ নন্দের নন্দন ! ॥ ১ ॥ 
তুমি জান কত ভাল বাসি শ্টামধনে 
আমি অভাগিনী 3 
তুমি জান, হভাজন হে কুঞ্ুকুল রাজন, 
এ দ্রাপীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি ! 
তোমার কুনুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে, 
বাজায়ে বাশীর ব্রজ মোহিত মোহন, 
তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি, 
অমনি আপি সেবিত ও বড চরণ, 
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় বড়ে প্রমদা শিখিলী | ॥ ২ ॥ 
সে কালে- জলে রে মন: স্মবিলে সে কথা, 
মঞ্ধু কুজবন-_ 
ছয়! তব সহচবী সোহাগে বসাতো ধরি, 
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন 3 
মুক্জররিত তকবলী, গুঞ্জব্িত যত অলি 
কুক্ষম-কামিনী ভুলি ঘোমটা অমনি, 
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অসুক্ষণ, 
দাতা যথা রাজেক্দনন্দিনী-_-গঞ্ধামোদে 
মোদিয়া কানন ! ॥ ৩ ॥ 
পঞ্চম্বরে কত ঘে গাইত পিকবর 
মদন-কীর্তন,-- 
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন, 
কত যে নাচিত মুখে শিখিনী, কানন, 
ভুলিতে কি পাৰি তাহা দেখেছি শুনেছি যাহা ?. 
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে । 
নলিনী ভুলিবে যবে ববি-দেবে, ন্বাধা তবে 
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুপ্ত, ব্রজের বঞ্জনে। 


ব্রজাঙ্গনা কাব্য 


হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি 
গ্রাসিবে শষন । ॥ ৪ ॥ 


কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি-_ 
বাধিকারমণ ? 
কাম-বধূ যথ। মধু তুমি হে শ্ামের বধু, 
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,__ 
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ? 


তব পদে বিলাপিনী কাদি অমি অভাগিনী, 
কোথা! মম শ্যামমণি__কহ কুঞ্জবব 
তোমার হৃদয়ে দয়া» পদে যথা পম্মালয়া, 


বধো না বাধার প্রাণ না দিয়া উত্তব ! 
মধ কনে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুস্থদন । ॥ €£ ॥ 


১৬। সব্ী 


কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আব'ব-_ 
মধুর বচন ! 
775 জুড়া এ ঞণের জ্বালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ? 
হ্যার্দে তোর পায় ধরি, *ল না লো সত্য পাকি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ? ॥ ১ ॥ 


কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মকভুমিতে 
কুক্ুমকানন ? 
জলহীনা আ্োতস্বতী, হবে কি লো জলবতী, 
পয়ঃ সহ পয়োদে কি কহিবে পবন ? 
হ্যার্দে তো পায় ধরি, কহ না লো সতা করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ বাধিকারঞন ? ॥ ২॥ 
হায় লো সয়েছি কত, শ্ট..মর বিহনে-__ 
কতই যাতন। 
ঘে জন অন্তবঘামী সেই জীনে আন্দ আমি, 
কত যে কেঁদেছি তার কে কয়ে বর্ণন ? 


এ 


২২৮ 


গীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 


হ্যাদদে তোর পাক ধরি, কহ না লো সত্য কবি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ॥ ॥ ৩ ॥ 
কোথা রে গোকুল-ইন্দু* বুন্দাবন-সবর- 
কুমদু-বাসন ! 

বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়, 
কে বাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন ! 

হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য কবি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ । ॥ ৪ ॥ 
শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী-_ 

বিষের সদন ! 

বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে, 
কুলবল। এ জালায় ধরে কি জীবন ! 

হ্যার্দে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন 1 ॥ ৫ ॥ 
এই দেখ. ফ্ুলমাল! গাঁখিয়াছি আমি__ 

চিকণ গাথন ! 

দৌলাইব শ্যামগলে, বাধিব বধুরে ছলে-__ 
প্রেম-ফুল-ডোবে তারে কৰিব বন্ধন ! 

হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লে! সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন । ॥ ৬ ॥ 


মধুরু বচন । 
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ! 
মধু--যার মধ্ধবনি-_ কহে কেন কাদ, ধনি, 


ভুলিতে কি পারে তোম! শ্রীমধুস্থদন ? ॥ ৭ ॥ 


১৭ । বসন্তে 


ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি, 
কহ তা স্বজনি ? 


ব্রজাঙ্গন। কাব্য 


আইল! কি খতুবাজ ? ধরিল। কি ফুলসাজ, 
বিলাসে ধরণী? 
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লে৷ সকলে চল, 
শুনিব তমাল তলে বেথুবর স্থুরব »__ 
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব! ॥ ১ ॥ 
যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই, 
কুক্গমকাননে, 
মুগ্তরয়ে তরুবলীঃ গুঞ্জরয়ে স্থথে অলি, 
প্রেমানন্দ মনে, 
সে কালে কি বিনোদিয়া প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া, 
ভুলিতে পাবেন, সখি, গোকুলভবন ? 
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব্‌ সে ধন । ॥ ২ ॥ 


স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বহিছে পবন, সই 


গহন কাননে, 

ভেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত, 
বিহঙ্গমগণে । 

নুবলয় পবিমল, নহে এ+ স্বজনি, চল,__ 


ও স্থুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন ! 
হায় লো, শ্যামের বৃহ সৌরভসদন । ॥ ৩ ॥ 
উচ্চ বীচি ববে, শুন, ভাকিছে যমুনা ওই 
বাধায়, স্বজনি 3 
কল কল কল কলে, সহৃতরঙ দল চলে, 
যথা গুণমণি । 
সধাকর-কররাশি সম লো! শ্যামের হাসি, 
শোভিছে তরল জলে , চল, ত্বরা1 করি-- 
ভুলি গো বিরহ-জ্ালা হেরি প্রাণহরি ! ॥ ৪ ॥ 
ভ্রমর গুপ্করে যথ! ১ গায় পিকবর, সই, 
স্থমধুব বোলে , 
মরমরে পাতাল, ম্বহুরবে বহে জল 
মলয় হিল্লোলে ১ 


স্স্২৪১ 


২৬৩৩ 


শীতি-কবি শ্রীমধুষ্থদন 
কুক্ষম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দ্রিশ বাসে, 
কি সুখ লভিব, সথি, দেখ ভাবি মনে, 


পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ? ॥ ৫ ॥ 
কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলে! সহচরি, 


করি এ মিনতি ? 

কেন অধোয়ুখে কাদ, আবরি ব্দনচাদ, 
কহ, রূপবতি ? 

সদা মোর কুথে সুখী, তুমি ওলো৷ বিধুম্ুখি, 


আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ? 
কে বিলম্বে হেন কালে ? চলকুঞুবনে। ॥ ৬ ॥ 
ক।দিব লো সহচরি, ধৰি সে কমলপদ, 
চল, হববা করি, 
দেখিব কি যিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে, 
তোঁষেন শ্রীহরি 
ছুঃখিনী দাঁসীরে ১ চল, হইন্ু লো হতবল, 
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো! ব্যজনি ;-_ 
সুধে মধু শুন্য কুপ্জে কি কাজ, রমণি ? ॥ ৭ ॥ 


১৮ । বসন্তে 
সখি রে, 
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে ! 
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল, 
উছলে স্থরবে জল, 
চল লো বনে! 
চল লো, জুড়াব আখি দেখি ব্রজরযণে ! ॥ ১ ॥ 
সখি বরে১__ 
উদয় 'অচলে ভষা, দেখ, আসি হাসিছে ! 
এ বিরহ বিভাবরী কাটান ধেরুজ ধৰি 
এবে লে! রব কি করি? 
প্রাণ কাদিছে ! 
চল লো নিকুর্ধে যথা কুঞ্জমপি নাচিছে ! ॥ ২ ॥ 


ব্রজাঙ্গনা কাব্য ২৩১ 


সখি রে, 
পুজে খতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী ! 
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল, 
বিহঙ্গমকুলকল, 
মঙ্গল ধ্বনি ! 
চল লো, শিকুঞ্জে পুজি শ্যামরাজে, ্বজনি ! ॥ ৩ ॥ 
সখি বে,__ 
পাছারূপে অস্রুধারা দিয়! ধে।ব চরণে ! 
দুই কর কোকনদে, পৃজিব রাজীব পদে ১ 
শ্বসে পপ, লো৷ প্রমদে, 
ভাবিয়া মনে ! 
কঙ্কণ কিস্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে | ॥ ৭ ॥ 


সখি রে,_ 
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে ! 
ভালে যে সিন্দববিন্দু, হইবে চন্দনবিন্্ব ১ 
দেখিব লো দশ ইন্দ্র 
স্থনখগণে ! 
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো! ললনে ! ॥ ৫ ॥ 


সখি রে» 
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে । 
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল, 
উছলে স্থরবে জল, 
চল লো বনে ! 
চল লো, জুড়াৰ আখি দেখি-_মধুক্দেনে ! ॥ ৬ ॥ 
ইতি শ্রীব্রজাঙ্গন। কাব্যে বিরহে! নাম প্রথমঃ সর্গঃ। 


অসম্পুর্ণ দ্বিতীয় সর্গ : বিছার 


“মধূস্থদন ব্রজাজনার জন্য পবহার? নামক আবরও এক সর্গ লিখিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পুর্ণ হয় নাই। .” [ “মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবন- 
চৰ্রিত, ১ম সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩০০, পৃ. ৩৬৩ ]। প্রথম সর্গের এই কষেক পংক্তি 
একখানি পুলকের মলাটেব পৃষ্ঠা লেখা ছিল।-__'মধ্‌-স্থৃতি, [ ১৩২০] 


পৃ. ২৯৯-৩০ | 


সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙে ত্ববা করি। 


মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখল! লো৷ কটিদেশে, 
বাঁধলো হৃপুর পায়ে, কুন্থমে কবরী ॥ 
লেপ সথচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে? 


ওই শুন, পৃনঃ পুনঃ বাঁজিছে বাঁশবী ॥ ॥ ১। 
লাচিছে লো নিতখ্ধিনি, কদম্বের তলে । 
শিখগ্ু-মঙ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্টাম ধীর? 
ছুলিছে লো, ববগুপ্লমালা বর-গলে। 
মেঘ সনে সৌদামিনী__ সম রূপে, লো কামিনি, 
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে ॥ ॥ ২ ॥ 
হে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে, 
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিবুগ্ে হাসি, 
কেন মৌনব্রতে তুমি শৃন্য নিকেতনে ॥ 
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিল! সাগর-জলে, 
যে সধাব লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি ! 
স্থধামাখা বিশ্বাধরে, আছে সুধা তব তরে, 
যাও নিতদ্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে ! ॥ ৩ ॥ 


লীলা আলাল 
১৮৬৯ খ্রাষ্ট।বে মুত্রিত তৃতীয় সংক্করণ অনুসরণে ইত" প্নমুত্রিত হইল ] 


প্রথম জর্গ 
ুম্মন্তের প্রতি শকুস্তল 


[ শকুস্তল। বিশ্বামিত্রের ওরসে ও মেনকানায়ী অপ্নরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া জনক জননী 
কতক শৈশবাবস্থায় পরিতাক্ত হওয়াতে, কথমুনি তাহাকে প্রতিপালন করেন । একদা খুনিবরের 
অনুপস্থিতিতে রাজ! দুন্মস্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুস্তলা রাজ-জতি খির 
যথাবিধি অতিথিসৎকায সম্পন্ন করিক্লাছিলেন। রাজ! দুম্বস্ত, শকুন্তঙলার অসাধারণ বূপলাবণো 
বিমোহিত হইয়া এবং তিনি যে ক্ষএ্রকুলোত্তবা, এই কথা শুনিয়1, তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। 
পরে রাজ] তাহাকে গুগুভাবে গান্ধব্ধবিধানে পরিণঘ করিয়। স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন । রাজ! 
ছুম্মন্ত, স্বরাক্সে গমনানম্তর, শকুস্তলার কোন তন্বাবধান না কবাতে, শবৃপ্তলা রাজসমীপে এই 
নিপ্নগিখিত পত্রিকাখালি প্রেরণ করিয়াছিলেন | ] 


বন-নিখাসিনী দাসী নমে ব(জপণে, 
রাজেন্দ্র! যর্দিও তুমি ভুলিয়াছ তারে, 
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী ? 
হায়, আশানদে মত্ত আমি পাঁগলিনী ! 
হেরি যদি ধূলাবাঁশি, হে নাথ, আকাশে 3 ৫ 
পবন-ন্বনন যদি শুনি দুর বনে, 
অমনি চমকি ভাবি,_মদকল করী, 
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে, 
পদাতিক, বাজীরাজী, স্ব, সারধি, 
কিস্কর, কিন্করী সহ! আশার ছলনে, ১০ 
প্রিয়ন্বদা, অনসুয়ো, ডাকি সীদ্য়ে , 
কহি-_হ্যাদে দেখ, সই, এত দিনে আজি 
স্মবিলা লো! প্রাণেশ্বর এ তীব দাসীবে ! 
ওই দেখ ধুলারাশি উঠিছে গগনে ! 
ওই শোন্‌ কোলাহল ! গুববাঁসী যত ১৫ 
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে !, 
নীরবে ধরিয়া গলা কাদে প্রিয়ম্বদা ) 
কাদে অনস্ুয়! সই বিলাপি বিষাদে ! 
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ভ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে, 
যথায়, হে মহীনাথ, পৃজি প্রথমে ২০ 
পদয্গ , চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে। 


দেখি প্রফুলিত ফুল, মুকুলিত লতা , 

শুনি কোকিলের গীত, অলিব গুঞ্কর, 

শ্রেতোনাদ , মবমরে পাতাকুল নাচি , 

কুহরে কপোত, স্থখে বৃক্ষশাখে বসি, ২৫ 

প্রেমালাপে কপোতীব মুখে মুখ দিকা । 

সধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে »__€রে নিকুঞ্ধশোভা, 

কি সাধে হাসিস্‌ তোরা ? কেন সমীরণে 

বিতরিস্ আজি হেথা পবিমল স্থধা ? 

কহি পিকে,_-€কন তুমি, পিককুল-পতি, ৩* 

এ স্বরলহরী আজি ববিষ এ বনে? 

কে করে আনন্দধ্বনি নিবানন্দ কালে ? 

মদনের দাঁস মধূ , মধুর অধীনে 

তুমি , সে মন মোহে বার বপ গুণে, 

কি স্থখে গাঁও হে তুমি তাহীব বিরহে ?” ৩৫ 

অলির গুঞ্জর শুনি ভাঁবি-_ মৃদু ব্ববে 

কাদিছেন বনদেবী দুংখিনীব ছুখে 

শুনি শোতোনাদ ভাবি-_-গভীব নিনাঁদে 

নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি-__ 

কাপি ভয়ে পাছে তিনি শাঁপ দেন রোষে । ৪০ 

কহি পত্রে” _শোন্‌, পত্র ,_-সরস দেখিলে 

তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে 

প্রেমামোদে , কিন্তু যবে শুখাইস্‌ কালে 

তুই, ঘ্বণা করি তোবে তাভায় সে দ্বরে »_ 

তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি ?+ ৪৫ 
সুর্দি পোড়া আখি বসি রসালের তলে ; 

ভ্রাস্তিষদদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে 

পাদপদ্ম ! কাপে হিয়া ছুরুছুক করি 
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শনি যদি পদশব্দ ! উল্লাসে উন্নীলি 

নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুনজীবে ! ৫০ 

গালি দিয়া দুর তাবে কৰি করাঘাতে ! 

ডাকি উচ্চে অলিবাজে ; কহি, __“ফুলসখে 

শিলীম়ুখ, আসি মি আক্রম গুগুবি 

এ পোড়া অধর পুনঃ ! বঝক্ষিতে দাসীরে 

সহস। দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !? ৫৫ 

কিন্ত বৃথা ডাকি, কাস্ত। কি লোভে ধাইবে 

আব মধ্ুলেভী 'মলি এ ম্বুখ নিরখি,__ 

শুখাইলে ফুল, কবে কে আদৰনে তারে ? 
কাদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামগ্ডপে, 

যথায়-___ভাবিসা দেখ, পড়ে যদি মনে, ৬০ 

নরেক্দ্র , যথায় বসি, ্রেষকুতুহলে, 

লিখিল কমলদলে গাতিকা অভাগা ১-_- 

ষথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে 

বিষম বিবহজ্বাল। ! পন্মপর্ণ নিয়! 

কত যে কি লিখি শিত্য কব তা কেমনে £ ৬৫ 

কভু প্রভঞ্চনে কহি কতাঞ্জলি-পুটে ১ 

“উড়ায়ে লেখন মোন, বাধুকুলরাজা।, 

ফেল বাজ-পদ-তলে যথা বাজালস্ে 

বিরাজেন বাজাসনে বাঁজকুলমণি 1" 

সন্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শৃন্যমনে ১-_ ৭০ 

“মনো রথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি, 

কুরঙ্গ । লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে 

যথা জীবিতনাথ ! হাক, মরি আমি 

বিরহে! তশশবে তোরে পালিন্ম যতনে ॥ 

বাচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কপা কৰি 1? ৭৫ 

আবু ঘে কি কই কাবে, কি কাজ ক হিয়া, 

নবেশবর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে, 

অনস্ছয়া প্রিক্ন্বদা সখীঘ্ধয় বিনা, 
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নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে 

অভাগীর ছুঃখ-কথা ! এ ছুজন যদি ৮০ 

আসে কাছে, মুছি আখি অমনি ; কেন না 

বিবশা দেখিলে মোরে রোষে খবিবালা, 

নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র মন্দ কথা কয়ে !__ 

ব্জসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে! 

ফাটি অন্তরিত বাঁগে-_বাক্য নাহি ফোটে ! ৮৫ 
আর আর স্থল যত,_ কাঁদিয়া কাদিয়া 

ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মুলে 

গন্ধরবিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীবে, 

যে নিকুগ্ডে ফুলশঘ্যা সাজাইয়! সাধে 

সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,__ ৯০ 

কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি, 

ধীমান্‌, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে 1-- 


হে বিধাতঃ, এই কি বে ছিল তোর মনে ? 

এই কি বে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ? 
এইবপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাখিনী, ৯৫ 

প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বুদ্ধা গৌতমী তাপসী 

পিতৃঘসা,_-মনঃং তার রত তপজপে , 

তা না হলে, সর্বনাশ অবশ্ত হইত 

এত দিনে ! নাহি সাধ বাধিতে কবরী 

ফুলরত্রে আর, দেব ! মলিন বাকলে ১০০ 

আবরি মলিন দেহ; নাহি অনে কচি; 

না জানি কি কি কাবে, হায়, শুশ্যমনে 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি উমিতলে, 

হারাই সতত জ্ঞান ১, চেতন পাইয়া 

মিলি যবে আখি, দেখি তোমায় সম্মুখে । ১০৫. 

অমনি প্রসরি বাহু ধাই ধরিবাবে 

পদস্ুগ ? না পাইয়া কাদি হাহারবে ! 

কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা ! 
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কি পাপে পীড়েন বিধি, স্থধিব তা কানে ? 
দক্সা করি কভু যদি বিরামদাকিনী ১১০ 
শিদ্রা, সথকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে, 
কত ষে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে ? 
স্বর্ণ-বত্ু-সংঘটিত দেখি অক্টালিকা ; 
দ্বিরদ-রদ-নিমিত দুয়ারে ছুয়াবী 
দ্বিরদ  স্বর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ১ ১১৫ 
ফুলশয্যা 5 বিচ্যাধবী-গঞ্জিনী কিন্করী 
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া 
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয় 
রাজভোগ ! দেখি মুক্তা মণি বাশি বাশি, 
অলকা-সদনে যেন * শুনি বীণা-ধ্বনি $ ১২০ 
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাঁননে-_ 
(শুনেছি এ কথ, নাথ, তাত কথমুখে ) 
নন্দন-কাননাস্তরে বসন্তে যেমনি ! 
তোমায়, নৃমণি, দেখি অর্শসিংহাসনে ! 
শিবেপবি ব।জচ্ত্র ১ বরাঁজদও হাতে, ১২৫ 
মণ্ডত অশ্লা-বত্রে ; সস।গবা ধরা, 
রাজকবু করে, নত বাজীব-চবণে 1 
কত যে জাগিয়! কার্দি কব তা কাহারে ? 
জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সছশ 
এশ্বর্ধ, মহিমা তব ; অতুল জগতে ১৩০ 
কুল, মান, ধনে তুমি, রাঁজকুলপতি ! 
কিন্ত নাহি লোভে দাসী বিভব ! েবিবে 
দাসীভাবে পা ছুখানি-_এই লোভ মনে-_ 
এই চিন-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ! 
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা, ১৩৫ 
ফলম্ুবলাহাবী নিত্য, নিত্য কুশাসনে 
শয়ন ; কি কাজ, প্রভ, বাজক্ছখ-ভোগে ? 


২৪০ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্ছদন 


আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে 

রোহিণী ; কুমুদী তারে পুজে মর্ত্যতলে ! 

কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে ! ১৪০ 
চির-অভাগিনী আমি! জনক জননী 

ত্যজিলা ১শবে মোরে, না জানি, কি পাপে? 

পরান্নে বাচিল প্রাণ-_-পরের পালনে ! 

এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি, 

প্রণপতি ? কোন্‌ দোষে, কহ, কাস্ত, স্তনি, ১৪৫ 

দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ? 

এ মনে যে স্থখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি, 
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে, 
নবাধিপ? শুনিয়াছি বধীশ্রেষ্ঠ তুমি, 
বিখ্যাত ভার্তক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে , ১৫০ 
কি যশঃ লভিলা; কহ, যশত্বি, বিনাশি-_ 
অবল! কুলের বাল! আমি- স্থখ মম ! 
আপিবেন তাত কথ্থ ফিরি যবে বনে, 
কি কব তাহারে নাথ, কহ, তা দাসীবে ? 
নিন্দে অনসুয়া যবে মন্দ কথা কয়ে, ১৫৫ 
অপবাদে প্রিয়ম্বদ! তোমায়,--কি বল্যে 
রৃঝাবে এ দেহে দাশী, কহ তা দাসীরে? 
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইৰ 
এ পৌঁড়৷ পরাণ আমি-_এ মিনতি পদে ! 


বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে ১৬০ 
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ? 
কিন্তু মজ্জমাঁন জন, শুনিয়াছি, ধরে 
তৃণে, আর কিছু ষদি না পায় সম্মুখে ! 
জীবনের আশা, হাঁয়, কে ত্যজে সহজে ! 


ইতি প্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুস্তলাপত্তিক] নাম প্রথম: সর্গ: 


[ যৎকালে সোমদেব--অর্থাৎ চন্দ্র__বিস্তাধ্যয়ন করুণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রণে 
ব'স করেন, গুরুপত্বী তারাদেবী তাহার অলামান্ত সৌন্দধ দন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তাহার প্রতি 
প্রেমাসক্তা হন | সোমদেব, পাঠ লমাপনাস্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসন। প্রকাশ 
কগিলেঃ তারাদেবী আপন মনের ভাব আর গ্রচ্ছত্র্গাবে রাখিতে পাগিলেন নাঃ ও সতীত্বধন্ে 
জঙাঞজলি দিয়া সোমদেবকে এই নিপ্ললিখিত পত্রথানি লিখেন। দোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিক।- 
পাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই । পুরাণজ্ঞ বাতি" 


দ্বিতীয় অর্গ 
সোমের প্রতি তার! 


মাত্রেই তাহ। অবগ্গত আছেন ।] 


গীতি-কবি--১৬ 


কি বলিয়া সন্বোধিবে, হে স্ৃধাংশুনিধি, 
তোমাবে অঙাগী তারা ? গুরুপত্রী আমি 
তোমার, পৃরুষরত্ব ; কিন্তু ভাগ্যদোষে, 
ইচ্ছ! কবে দাপী হয়ে সেবি পা ছুখানি 1 


কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি, ৫ 


লিখিপি এ প[প কথা,_হাঁয় রে, কেমনে? 
কিন্তু বুথ! গভি তোরে ! হস্তদাসী সদা 
তুই , মনোদাস হস্ত , সে মনঃ পৃড়িলে 
কেন না পৃড়িবি তুই ? বজ্তাগ্নি হাপি 
দহে তকুশিরঃ, মবে পদাশ্রিত লতা ! ১০ 

হে স্থৃতি কুকর্মে রত ছূর্ঘতি যেমতি 
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে 
তোমায় পাপিনী তারা ! দেহ ভিক্ষা, ভুলি 
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি 1 
ভুলি ভূতপূর্ব কথা,__ভুলি ভবিষ্যতে ! ১৫ 

এস তবে, প্রাণসখে $ দিনু জলাঞ্চলি 
কুলমানে তব জন্যে,-_ ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে ! 
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী 
উড়িল পবন-পথে, ধর আদি "তারে, 
তারানাথ !-_-তারানাথ? কে তোমারে দিল ২০ 
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা ভারারে ! 


২৪২ 


গ্ীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


এ পোড়া মনের কথ। জানিল কি ছলে 
নামদাতা ? ভেবেছি, নিশাকালে যথা 
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে 

সৌরভ, এ প্রেম, বধূ, আছিল হৃদয়ে ২৫ 
অস্তরিত ; কির ধিক্‌, বুথ! চিন্তা, তোরে ! 
কে পারে লুকাতে কবে জলন্ত পাঝকে ? 

এস তবে, প্রাণসথে ! তারানাথ তুমি ; 
জুড়াও তারার জ্বালা ! নিজ রাজ্য ত্যজি, 
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, বাজকাজ ভুলি ? ৩০ 


সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রী, 
পঞ্চ খর শর তুণে, পুষ্পধন্ুঃ হাতে, 
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ,_ 
কে তারে বক্ষিবে, সখে, তৃমি না রক্ষিলে ? 
যে দ্বিন, _কুদিন তাঁরা বলিবে কেমনে ৩৫ 
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল 
আখি তার চন্দ্রমখ, অতুল জগতে '__ 
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে 
প্রবেশিলা, নিশিকস্ত, সহসা! ফুটিল 
নবকুম্দিনীসম এ পরাণ মম ৪০ 
উল্লাসে, __ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে ৷ 
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেবিন্ু দর্পণে , 
বিনাইছ যত্বে বেণী ; তুলি ফুলরাজি, 
€বন-বত্ব ) রত্বরূপে পরি কুস্তলে ! 
চির পরিধান মম বাকল ; দ্বণিচ্ছ ৪৫ 
তাহায় ! চাহি, কারি বন-দেবী-পদে, 
ছুকুল, কাচলি, সঁতি, ক্ষণ, কিক্কিণী, 
কুণ্তল, মুকুতাহার, কাধী কটিদেশে ! 
ফেলিহ্ছ চন্দন দুরে, স্মরি ম্বগমদে 
হায় রেঃ অবোধ আমি ! নারিন্ু বুঝিতে 
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ? ৫০ 
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কিন্তু বুঝি এবে, বিধু'! পাইলে মধূবে, 
সোহাগে বিবিধ সাজে সাঙ্জে বনবাজী '-_ 
তারার যৌবন-বন-খত্ুবাজ তুমি ! 
বিছ্যালীভ-হেতু যবে বসিন্পে স্মৃতি, ৫€ 
গুরুপদে ; গৃহকর্ষ ভুলি পাপীয়সী 
আমি, অন্তর/লে বসি শুনিতাম সুখে 
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা ! 
কি ছার, নিগম, তন্ত্র পুবর।ণের কথা 7 
কি ছার, ম্ব্জ, বীণা, মূরলী, তুশ্বকী ? ৬০ 
বৰ বাক্যক্্ধা ভুমি ! নাচিবে পুলকে 
তাবু, মেঘনাদে মাতি মমৃরী ফেমতি । 
গুকুনু আদেশে যবে গাভীরুন্ষ লয়ে, 
দুর বনে, ক্ষরমণি, ভ্রমিতে একাকী 
বহু দিন ; অহবহঃ, বিরহ-দহনে, ৬৫ 
কত যে কাধ্ধিত তারা, কব তা কাহারে 
অবিরল অশ্রজল মছি লঙ্জাভন্য ' 
গুরুপত্ী বলি যবে প্রণমিতে পদে, 
ক্ধানিধি, মুদি আখি, ভ।ব্তাম মনে, 
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি' ৭৩ 
মান-ভঙজ-আশে নত দাসীর চরণে! 
আশীরবাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি ! 
গুরুর প্রস।দ-অনে সদা ছিলা রত, 
তাবাকাস্ত $ ভোজনাস্তে আচমন-হেতু 
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে ৭৫ 
বহিদ্বারে, কত যে কি বাখিতাম পাতে 
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ? 
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু 
তান্ুল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে, 
হে বিধু, স্ুবাভি ফুল কভু কি দেখিতে ? ৮* 
হায় রে, কাদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে 


২৪৪ 


গীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 


কোমল কমল-শিন্দা ও বরাঙ্গ তব, 
তেই, ইন্ড* ফুলশয্যা পাঁতিত ছুঃখিনী ! 
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম ষবে 
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বৃঝিতে ? ৮€ 
পুজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে 
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদ্দিকে 
তোলা ফুল । হাসি তুমি কহিতে, স্থমতি, 
“দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি, 
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম 1” ৯০ 
কিন্ত সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি 
নিশীথে ত্যজিয়া শষ্য পশিত কাননে 
এ কিহ্রী 5 ফুলরাশি তুলি চারি দিকে 
বাখিত তোমার জন্যে ! নীর-বিন্দ্ব যত 
দেখিতে কুস্থমদলে, হে স্থধাংশু-নিধি, ৯৫ 
অভাগীর অশ্রবিন্দ্___কহিন্ন তোমারে ! 
কত ঘষে কহিত তারা- হায়, পাগলিনী 1 
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ? 
কহিত সে চম্পকেরে,” “বর্ণ তো হেরি, 
রে ফুল, সাদনে তোরে তুলিবেন যবে ১০ 
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্‌ তাহারে, 
«এ বর বরণ মম কালি অভিম।নে 
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি, 
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে” 1” 
কহিত সে কদন্বেরে,_ -ন| পানি কহিতে ১০৫ 
কি ষে সে কহিত তাবে, হে সোম: শরষে 1 
বসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে ! 

শুনি লোকমুখে, সখে* চক্দরলোকে তুমি 
ধর স্বগশিশু কোলে, কত মগশিক্ত 
ধরেছি যে কোলে আমি কীাদিয্স! বিরলে, ১১ 
কি আর কহছিব তার ? শুনিলে হাসিবে, 
হে সুহাসি! নাহি জ্ঞান $ না জানি কি লিখি 
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ফাটিত এ পোড়া প্র।ণ হেরি তারাদলে ! 
ভাকিতাম মেঘদলে চির আব্পিতে 
বোহিণীর ব্বর্ণকাক্ি । ভ্রাস্তিমদদে মাতি, ১১৫ 
পত্রী বলিয়া তান গঞ্িতাম নোষে ! 
প্র্কুল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে 
তুলি ছি'ড়িতাম বাগে ১ আধার কুটীবে 
পশিতাম বেগে হেবি সরসীব পাশে 
তোমাক ! ভূতঙলে পড়ি, তিতি অশ্রন্জলে, ১২০ 
কহিতাম অভিমানে, __“তে দাকুণ বিধি, 
নাহি কি যৌবন মোর,”__কপের মাধৃরী ? 
তবে কেন,__' কিন্তু বৃথা ম্মরি গুর্বকথা ! 
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে ! 

তুষেছ গুরুর মন আ্রদক্ষিণা-দানে 5? ১২৫ 
শুরুপত্ী চাহে ভিক্ষা, _দেহ ভিক্ষা তাবে ! 
“দহ ভিক্ষা__ছাষ়াপে থাকি তব সাথে 
দিবা নিশি ' দিবা নিশি সেবি দাপীভাবে 
ও পদয্ুগল, নাথ,” __হা! ধিক, কি পাপে, 
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি ১৩০ 
এ ভালে ? জনম মম মহা খধিকুলে, 
তরু চগ্ালিনী আমি 7? ফলিল কি এবে 
পবিমলাকব ফুলে, হায়, হলাহল ? 
কোকিলেন নীভে কি বে বাখিলি গোপনে 
কাকশিশ্ত ? কর্মন।শা- পাপ-প্রবাহিণী 1-_- ১৩৫ 
কেমনে পডিল বহি জাহুবীব জলে ? 

ক্ষম, সথে 1- পোষা পাখী. পিগুন খুলিলে, 
চাহে পুনহ পশিবাবে পুবৰ কারাগাবে ! 
এস তৃমি * এস শীত ! যাব কুগ্জ-বনে, 
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তৃমি সঙ্গে নিলে ! ১৪০ 
দেহ পদাশ্রকস আসি, _প্রেম-উদাসিনী 
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর 7 
বিকাইব কাম্ম মনঃ তব বাড পায়ে ! 


২৪৬ 


গীতি-কবি শ্রীমধু্থদন 


কলক্কী শশাঙ্ক, তোম! বলে সর্ব জনে । 
কর আসি কলফ্কিনী কিঙ্করী তারারে, ১৪৫ 
তারানাথ ! নাহি কাজ বুথ! কুলমানে । 
এস, হে তারার বাঞ্ছ! পোড়ে বিরহিণী, 
পোড়ে যথ! বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! 
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তাবে, 
স্থধাময় ; কোন্‌ দোষে দোষী তব পদে ১৫, 
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্‌ তপোবলে 
পাঁয় তোম৷ নিত্য, কহ? আরভি সত্বরে 
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে ! 
কিন্ত যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি ! 
এ নব যৌবন, বিধু* অপিব গোপনে ১৫৫ 
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়! 
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা! মণি ! 
আর কি লিখিবে দাসী? স্পণ্ডতিত তুষি, 
ক্ষম ভ্রম , ক্ষম দোষ ! কেমনে পড়িব 
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল ১৬০৭ 
লেখনী? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে । 
লিখিহ লেখন বপি একাকিনী বনে, 
কাপি ভয়ে-_ কারি খেদে- মরিয়া শরমে ! 
লয়ে ফুলবৃস্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে 
লিখি! ক্ষমিও দোঁষ, দয়াপিন্ধু তুমি ! ১৬৫ 
আইলে দ্বাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে 
দোষ তাবু, তারানাথ ! কি আনু কহিব? 
জীবন মরণ মম, আজি তব হাতে ! 


ইতি শ্রীবীরাজনাকাবো তারাপত্িক1 নাম দ্িতীর হ্র্গ। 


ভূতীয় অর্গ 
দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী 


[বিদর্তাধিপতি ভীন্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেখীকে পৌরাশিক হতিবৃত্ে হ্বয়ং লগ্ী-অবত।ৰ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া খাকেন। নুহরাং তিনি আঞ্জন্স বিঞুপর ফণ। ছিলেন । যৌবনাবগ্কায় 
'াহার ভ্রাতা যুবরাজ রুঝ্স চেদীম্বর শিশুপালের সহিত তাহার পরিণয থে উদ্যোগী হইলে, কস্সিণী 
দেবী নিম্লিখিত পণত্রকাখানি ছারঃায় বিধু-গবতার ম্বারকানাথের সমীপে প্রের করেন। 
কল্সিণী-চরণ-বৃত্তাস্ত এ স্থলে ব্যক্ত কর! বাল্য । ] 


শুনি নিত্য খধিমুখে, হৃধীকেশ তুমি, 
যাদ্দবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মগ্ডলে 
খগ্ডিতে ধরার ভার দপ্ডি পাপী-জনে, 
চাছে পদাশ্রয়, নমি ও বাজীব-পদে, 
রুক্মিণী, _ভীম্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ,-- £ 
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে । 
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে, 
অবলা কুলের বালা আমি, ফছুমণি ? 
কি সাহসে বাধি বুক, দিব জলাগ্ুলি 
লঙ্জাভয়ে? মুর্ধে আখি, হে দেব শরমে ; ১০ 
না পারে আঙ্ল-কুল ধরিতে লেখনী ; 
কাপে হিয়৷ থরথরে ! না জানি কি করি? 
না জানি কাহারে কহি এ ছুঃখ-কাহিনী ! 
শুন তুমি, দয়াসিদ্ধু! হাক, তোম! বিনা 
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে ! ১৫ 
নিশার ত্বপনে হেরি পৃরুষ-রতনে, 
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তারে ; 
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে 
ৰরভাবে ! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে 
নাম তীর, স্বামী তিনি $ কিন্ত কহি, শুন, ২০ 
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত 
সে নাম, _জগত-কর্পে স্থধার লহরী ! 


২৪৮ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


কে যেতিনি? জন্ম তার কোন্‌ মহাঁকুলে ? 
অবধান কর, প্রভু” কহিব সংক্ষেপে , 
তুলিয়৷ কুহুম-রাশি, মালিনী যেমতি ২৫ 
গাথে মালা, খবিবখ-বাক্যচষ আজি 
গাধিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া । 

গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে ।-- 
বাজছেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে, 
দ্দীনবন্ধু, তেই জন্ম নাথের কুস্থলে ৷ ৩০ 
খনিগভে ফলে মণি , মুক্ত! শুক্তিধামে ৷ 
হাসিল! উল্লানে পৃর্থি সে শুভ নিশীথে , 
শত শবদের শশী-সদ্বশী শোভিল 
বিভা ৷ গন্ধামোদে মাতি ব্বনিল৷ স্ম্বনে 
সমীরণ ১ নদ নদী কলকলকলে ৩৫ 
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিল! দ্রুতগতি , 
কল্লে।লিলা জলপি গভীর নিন।দে ৷ 
নাচিলা অপ্দর! স্বর্গে ১ মত্যে নব-নানী ৷ 
সঙগীত-তরজ বে বহিল চৌদিকে ' 
বুষ্টিল। কুসুম দেব , পাইল দরিদ্র ৪০ 
বতন , জীবন পুনঃ জীবশুন্য জন ' 
প্রব্বিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে । 

জন্মাতে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে, 
গোপবাজ-গৃহে লয়ে বাখিল! নন্দনে 
মহ! যত্ধে। মহারত্রে পাইলে যেমতি ৪৫ 
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র; ভাসিলা 
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে ৷ 

আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী 
প্রভাবে । বাল্য-কালে বাল্য-খেল যত 
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বণিতে ? ৫০ 
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিল৷ মায়াবী 
পুতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি, 
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পন্ম-তলে ? 
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কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরধিলা 
জলাসার, কি কৌশলে গোবদ্ধনে তুলি, ৫৫ 
বক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলকব-প্রাবনে ? 
আর আব কীতি যত বিদ্িত জগতে ? 
যৌবনে করিলা কেলি গোঁপী-দলে লয়ে 
রসরাজ ১, মঞ্জাইল! গোপ-বধূ-ব্রজ 
বাজায়ে বাশরী, নাঁচি তমাঁলের তলে ! ৬০ 
বিহারিল! গোষ্টে প্রভু , যম্থনা-পুলিনে । 
এইব্ধপে কত কাল কাটাইলা স্থথে 
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পৰে বিনাশিয়! 
পিতৃ-অরি অবিন্দম, দন সিন্ধু-ভীবে 
স্থাপিল! স্ন্দরী পুরী । আব কব কত ? ৬৫ 
দেখ চিন্তি, চিন্ত(মণি, চেন যদি তাবে! 
না পাব চিনিতে যর্দি- প্রেত আজ্ঞা ভবে, 
গপীতান্বব, দেখি যদি পাবে তে বণিতে 
সে কপ-মাধুরী দাসী । চিএপটে যেন, 
চিত্রিত সে মতি চির, হাক্স” এ হৃদয়ে ! ৭০ 
নবীন-নীবদ-বর্ণ 9 শিখি-পৃচ্ছ শিরে , 
ভ্রিভঙ্গ ১, স্থগল-দেশে বরগুঞ্মালা , 
মধু অধবে বাশী; বাস পীত ধড়া 
ধ্বজবজ্াঙ্কুশ-চিহ্ম রাজী ব-চরণে-_ 
যোগীক্দ্র-মানসপ-পদ্ম ! মোক্ষ-বাম ভবে! ৭৪ 
যত বাব হেরি, দেব. আকীশ-ম গুলে, 
ঘনবরে, শঞ্ ধঙঃ চুড়ারূপে শিবে 3 
১ড়িৎ স্থধড়া অঙ্গে ;_ পান অর্থ্য দিয়! 
সাষ্টীক্জে প্রণমি, আমি পুজি ভক্তি-ভাবে ! 


আ্রান্তিমদে মাতি কহি-_ প্রাণকাস্ত মম ৮০ 
আসিছেন শুন্যপথে তুষিতে দাসীনে 1” 
উড়ে যদি চাতকিনী; গঞ্তি তারে বাগে ! 
নাচিলে মনুরী, তান্ে মাৰি, যছমণি ! 


৯৫০ গীতি-কবি শ্রীমধুস্থ্দন 


মন্জ্রে য্দি ঘনবর, ভাবি, আধি মুদি, 
গোপ-কুল-বালা আমি , বেণুর স্ববুবে ৮৫ 
ডাকিছেন সখ! মোরে য্না-পুলিনে ! 
কহি শিখীবরে, পন্য তুই পক্ষিকুলে, 
শিখগ্ডি । শিখণ্ড তোরে মণ্ডে শিরঃ যাও, 
পুজেন চরণ তার আপনি ধুর্জচি 1”_ 
আব পরিচয় কত দিব পদযুগে ? ৯০ 

স্তন এবে ছুঃখ-কথা | হৃদয়-মন্দিবে 
স্থাপি নে সুশ্যাষ মৃতি ১ সন্স্যাসিনী যথা 
গুজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে, 
পুজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে 
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাঁল নামে, ৯৫ 
(শুনি জনরব ) নাকি আসিছেন হেথা 
বরবেশে বব্িবাপে; হাষ, অভগীবে ৷ 

কি লত্জ! 1 ভাবিয়া দেখ, হে দ্বাবকাপতি ৷ 
কেমনে অধর্ম কর্ম করিবে কুক্সিণী ? 
স্বেচ্ছায় দিয়!ছে দাসী, হায় এক জনে ১৯০. 
কায় মনঃ ১ অন্ত জনে- ক্ষম, গুণনিধি 1 
উভে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে । 
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ? 

আইস গকুড়-ধবজে, পাঞ্চজন্য নাদি' 
গদাধর । রূপ গুণ থাকিত যগ্ভপি ১০৫ 
এ দাসীর, _কহিতাম, “আইস, ম্ববাবি' 
আইস , বাহন তব বৈনতেয় যথা 
হবিল অমতরস পশি চন্দ্রলোকে, 
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে 1; 
কিন্ত নাহি রূপ গুণ , কোন্‌ সখ দিয়া ১১ 
অম্বতের সহ দিব আপন তুলনা ! 
দীন আমি + দীনবন্ধু তুমি, ষছুপতি 3 
দেহ লয়ে কুক্সিণীরে সে পৃরুযোস্তমে, 
ধার দাসী করি বিধি স্থজিলা তাহারে ! 
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কক্স নামে সহোদর, ছুরজ্ত সে অতি , ১১৫ 

বড় প্রিকপাত্র তার চেদীশ্বর বলী , 

শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে 

এ পোড়া মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী, 

তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি »__ 
নীরবে ছুজনে কাদ্দি সভয়ে বিবূলে 1 ১২০ 
লইন্ছ শরণ আজি ও বাজ্জীব-পদে !1-_ 
বিদ্ব-বিনাশন তুমি, আাণ বিদ্ধে মোরে ? 


কি ছলে ভুলাই মনঃ , কেমনে যে ধন্রি 
ধৈবয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি ! 

বহে প্রবাহিণী এক বাজ-বন-মাঁঝে , ১২৫ 
“মুনা? বলিষ' ভাবে সম্বোশি আদরে, 
গুণনিধি । ক্লে তার কত থে রোপেছি 
তমাল, কদশ্ব,___তুমি হাসিবে শুনিলে ! 
পুধিয়াছি সানী শুক, ময়ূর মন্তু্দী 
কুঞ্জবনে , অলিকুল গুঞ্জবে সতত » ১৩০ 
কুহবে কোকিল ভালে », ফোটে ফ্ুলরাজী । 
কিন্ত শোভাহীন বল প্রভূ বিহনে ৷ 
কহ কুঞ্জবিহারীবে, হে ছাপকাপতি' 
আসিতে সে কুগ্জবনে বে বাজাইয়া ! 
কিশ্বা মোবে লয়ে, দেব, দেহ তার পদে ! ১৩৫ 


আছে বনু গাভী গোষ্ঠে ; নিজ কর দিয়। 
সেবে দাসী তা সবারে । কহ হে ব্াখালে 
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, ঘদুমণি ! 
বতনে চিকণি নিত্য গাধি স্কুলমালা , 
যতনে কুড়ায়ে বাখি ঘদ্দি পাই পড়ি ১৪০ 
শিশখীপুচ্ছ ভূমিতলে ;__-ক্ যে কি কৰি, 
হাক্স, পাগলিনী আমি ! কি কাজ কহিয়া ? 
আপি উদ্ধারহ মোরে, ধহদ্ধর তুমি, 
সুরাব্ি ! নাশিলা কংসে, শুনিস্াছে দাসী, 
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কংসজিত ) মধূ নামে দৈত্য-কুল-রথী, ১৪৫ 
বধিলা, মধুন্দন, হেলায় তাহারে ! 

কে বণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি? 
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ; 

আইস ভাহার অগ্রে । প্রবেশি এ দেশে, 
হর মোরে ! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে, ১৯০ 
হরিলা৷ এ মনঃ ধিনি নিশার স্বপনে ! 


ইতি শ্রীবীবজন।কাৰো কল্সিনীপতি+' নাম তৃতীয সর্গ। 


চতুর্থ অর্গ | 
দশরথের প্রতি কেকযী 


| কান সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 
ভিশি তাহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজ! 
দ্বসত; বিস্বৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্্রকে দে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ কবাতে, কেকফী 
দেবী মন্থর! নামী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া নিক্ললিখিত পত্রিকাখানি রাভস্মীগ্ প্রেরণ 
করিযাছিলেন । ] 
এ কি কথা শ্তনি আজ মন্থরার মুখে, 
রঘরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোত্তবা, 
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে! 
কহ তুমি ;_-কেন আজি পৃরবাসী যত 
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ ৫ 
ফুলরাশি বাজপথে ; কেহ বা গাঁধিছে 
মুকুল কুহ্থম ফল পল্পবের মাল! 
সাজাইতে গৃহদ্বার_মহোৎ্সবে যেন? 
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃঁছচূড়ে ? 
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, বথী ১০ 
বাহিরিছে বণবেশে ? কেন বা বাজিছে 
রণবান্ত? কেন আজি পৃরনারী-ব্রজ 
মুহ্মূু হুলাহলি দিতেছে চৌদ্িকে ? 
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ? 
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কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব শুনি; ১৫ 
কপা করি কহ মোরে” কোন্‌ ব্রতে ব্রতী 
আজি রদ্ব-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নুমণি; 
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী 
বিতবেন ধন-জাল ? কেন দেবালযে 
বাজিছে ঝ।ঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ? ২২ 
কেন বদ্ব-পুরোহিত বত স্বস্ত্যয়নে ? 
নিরস্তর জন-ল্বোতঃ কেন বা বহিছে 
এ নগর-অভিম্বখে ? বুদ্ব-কুল-বধু 
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে__ 
কোন্‌ বঙ্গে? অকালে কি আরস্ভিলা, প্রভু, ২৫ 
যজ্ঞ % কি মলোত্সব আজি তব পুরে ? 
কোন্‌ বিপু হত বরণে, ব-কুল-বখি ৫ 
জন্মিল কি পুত্র আর % কাহ।র বিবাহ 
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে 
ছুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! ৩০ 
কহঃ শুনি, হে রাজন্‌ ; এ বয়েসে পুনঃ 
পাইলা৷ কি ভাগ্য-বলে-__ভাগ্যবান্‌ তুমি 
চিরকাল '_ পাইল! কি পুনঃ এ বয়েসে-_ 
রসময়ী নাবী-ধনে, কহ, ব্াজ-খষি ? 

হাঁ ধিক! কি কবে দাসী- গুরুজন তুমি ! ৩৫ 
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকঙ্ঠে আজি 
কহিত-__-“অসত্য-বাদী বদ্-কুল-পতি ! 
নিলজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে ! 
ধর্ম-শব্দ সবখে”__গতি অধর্ষের পথে 1” 

অযথার্থ কথা যর্দি বাহিরায় ম্বুখে ৪০ 
কেকক্পীর, মাথা তার কাট তৃমি আসি, 
নবুরাজ 5 কিম্বা দিয়! চুণ কালি গালে, 
খেদাও গহন বনে! যথার্থ যগ্যপি 
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভূষ্জিবে 


৫৪ 
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এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে ৪৫ 
ও মুখ, বাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে । 
না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভবে ! 
নহে গুরু উন্ষ-হুয়, বর্তুল কদলী- 
সদ্বশ ! লে কটি, হায়, কার-পন্মে ধরি 
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্প্রেমাদদবে, ৫০ 
আব নহে সব, দেব ! নআঅ-শিরঃ এবে 
উচ্চ কুচ! স্ধা-হীন অধর 1? লইল 
লুটিয় কুটিল কাল, যৌবন-ভাগ্াবে 
আছিল রতন যত ; হবিল কাননে 
নিদাঘ কুন্থুম-কাস্তি, শীরসি কুক্মে 1 ৫৫ 
কিন্তু পূর্বকথা! এবে স্মর, নরমণি !__ 
সেবিন্ত চরণ যবে তরুণ যৌবনে, 
কি সত্য কবিলা” প্রভু১ ধর্ষে সাক্ষী করি, 
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি 
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিপা!, তা কহ »,_- ৬০ 
নীরবে এ ছুঃখ আমি সহিব তা হলে ! 


কামীর কুরী'তি এই শুনেছি জগতে, 
অবলার' মনঃ চবি করে “স সতত 
কৌশলে, নিভয়ে ধর্মে দিয়া জলাঞ্চলি ,__ 
প্রব্না-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে ! ৬৫ 
এ কুপথে পথী কি হে সুর্ধ্য-বংশ-পতি ? 
তুমিও কলঙ্ব-রেখ। লেখ স্থললাটে, 
(শশাহ্ক-সদ্বশ ) এবে, দেব দ্িনমণি ! 
ধর্মশীল ঝলিঃ দেব, বাখানে তোমাবে 
দেব নর” __জিতেন্দ্রিয় নিত্য সত্যপ্রিয় ! ৭০ 
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি, 
যুবরাজ-পর্দে আজি অভিষেক কর 
কৌশল্যা-নন্দন বামে? কোথা পুত্র তব 
ভরত, ভারত-রত্ু, রব্ব-চূড়ামণি ? 
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পড়ে কি হে মনে এবে পুর্বকথা ঘত ? ৭৫ 
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ? 
কোন্‌ অপরাধে পুত্র, কহু* অপরাধী ? 
তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে, 
কি ক্রটি সেবিতে পদ কন্সিল কেকম্ী 
কোন্‌ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি ! ৮০ 
গুণশীলোভ্ম বাম, কহ, কোন্‌ গুণে ? 
কি কৃহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষ্বী 
ভুলাইল! মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ 
দেখি বামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর 
অভাষ্ট পুণিতে তার, রদ্ৃশ্রেষ্ঠ তুষি ? ৮৫ 
কিন্ত বাক্য-বাকস আর কেন অকাবণে ?-- 
যাহা ইচ্ছা কর; দেব; কার সাধ্য রোধে 
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিবাতে 
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাবে কেশরীবে ? 
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী ৯০ 
ভিখারিণী বেশে দাসী ! দেশ দেশাশ্থবে 
ফিবিব ; যেখানে যাব, কহিৰ সেখানে 
“পরম অধর্ধাচাবী ববু-কুল পতি ॥" 
গভীরে অন্বরে যথ। নাদে কাদক্িনী, 
এ মোর হুঃখের কথা, কব সর্বজনে ' ৯৫ 
পিকে, গৃহস্থে, বাজে, কাভালে, তাপসে,__ 
যেখানে যাহাবে পাব, কব তাব কাছে__ 
“পরম অধর্মাচারী বত্ৃ-কুল-পাতি !' 
পুষি সারী শুক, দৌোহে শিখাব ফতনে 
এ মোব ছুঃখের কথা, দিবস রজনী । ১০০ 
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দৌহে ছাড়ি 
অরণ্যে । গাইবে তারা বসি নক্ষ-শাখে, 
“পরম অধর্যাচাবী বঘ্ৃ-কুল-পতি 1, 
শিখি পক্ষীম্বখে গীত গাবে প্রতিধর্বনি-_ 
“পরম অধর্মাচারী রদ্ব-কুল-পাতি !* ১০৫ 
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লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে, 

“পরম অধর্যাচান্রী রন্ব-কুল-পতি 1” 

খোদধিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে । 

বুচি গাথা, শিখাইব পলী-বালা-দলে । 

করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া ১১০ 

“পব্ুম অধর্যাচারী রদ্ব-কুল-পতি 1” 

থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্ত ভুপ্জিবে 

এ কর্মের প্রতিফল । দিয়া আশা মোরে, 

নিরাশ কৰিলে আজি ; দেখিব নয়নে 

তৰ আশা-বুক্ষে কলে কি ফল, নৃমণি ? ১১৫ 
বাড়ালে যাহার মান, থাক তাব সাথে 

গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিবী”__ 

(এত যে বয়েস, তবু লক্জাহীন-তুমি ! )__ 

ফৃববাঁজ পৃত্র রাম ; জনক-নন্দিশী 

সীতা প্রিয়তমা বধূ » এ সবারে লয়ে ১২০ 

কব ঘর, নরবর, যাই চলি আমি ' 
পিতৃ-মারতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা-_ 

মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি । 

দিব্য দিয়! মানা তাবে করিব খাইতে 

তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপ-পুবে । ১২৫ 
চিত্রি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিন্চ শোণিতে 

লেখন । না থাকে যদি পাপ এ শন্ীরে , 

পতি-পদ-গতা৷ যদি পতিক্রতা দাসী; 

বিচার ককুন ধর্ম ধর্ম বীতি-মতে । 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকক্বীপত্রিক। নাম চতুর্থ সর্গ? 


[বৎকালে রামচল্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লক্কাধিপতি রাবণের ভগিনী নুর্পপখা 
রামানুজের মোহন-কূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে এই নিম্নলিখিত প্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। 
কবিগুরু বালীকি রাজেন্্র রাবণের পরিষারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রম দিয়! বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন ; কিন্ত এ স্থলে সে রসের লেশ মাও নাই। অতএব পাঠকবর্গ দেই বালীফি- 


পঞ্চম জর্গ 
লঙ্্পণের প্রতি স্র্পণখা 


বপিত1 বিকটা৷ নুর্পণথাকে ন্মরণগথ হইতে দুরীকৃত। করিবেন । ] 


গ্রীতি-কবি--১৭ 


কে তুমি” বিজন বনে ভ্রম হে একাকী, 
বিভূতি-ভূষিত অজ ? কি কৌতুকে, কহ, 
বৈশ্বানর, লৃকাইছ ভম্মের মাঝারে ? 
মেঘের আড়ালে যেন পৃর্ণশশী আজি ? 
ফাটে বৃক জটাজ্‌ট হেরি তব শিরে, £ 
ম্ুকেশি ! হ্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি 
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে 
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে ! 
উপাদেয় রাঁজ-ভোগ যোগাইলে দাসী, 
কাঁদি ফিরাইয়া মবখ, পড়ে যবে মনে ১৭ 
তোমার আহার নিত্য ফল মুল, বলি! 
স্থবর্ণ মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি, 
কেন না-_নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে ! 
হে কুন্দর, শীত্র আসি কহ মোরে শুনি- 
কোন্‌ ছুঃখে ভব-ন্থথে বিশ্বখ হইলা ১৫ 
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্‌ অভিমানে 
র।জবেশ ত্যজিল! হে উদাসীর বেশে? 
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজন্বি, কহ, 
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে 
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ ক্ষুন খেদে? ২০ 
তোমার মনের কথ! কহ আসি মোরে ।-_ 
যদি পরাভূত তুমি রিপৃর বিক্রমে, 
কহ শীত্র; দিব সেন! ভব-বিজয়িনী, 


২৫৮ 
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রথ, গজ, অশ্ব, রথী-_-অতুল জগতে । 

বৈজয়স্ত-ধামে নিত্য শচীকাম্ত বলী ২৫ 

ত্রস্ত অন্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম বথী 

যুঝিবে তোমার হেতু-_আমি আর্দেশিলে। 

চন্রলোকে, স্ধলোকে,__ঘে লোকে ত্রিলোকে 

লৃকাইবে অব্বি তব, বাঁধি আনি তারে 

দিব তব পদে, শর 1 চামুণ্ডা আপনি, ৩০ 

(ইচ্ছা যদি কর তুমি ) দাসীর সাধনে, 

(কুলদেবী তিনি, দেব, ) ভীমখণ্ডা হাতে, 

ধাইবেন হুহুঙ্কাবে নাচিতে সংগ্রামে__ 

দেব-দৈত্য-নব-ত্রাস 1-_-যদি অর্থ চাহ, 

কহ শীন্র ,_অলকাব ভাগার খুলিব ৩৫ 

তৃষিতে তোমার মনঃ » নতুবা কুহকে 

শুধষি রত্বাকবে, লৃটি দিব বত্ব-জালে ৷ 

মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে । 
প্রেম-উদাসীন যদি তৃমি, গুণমণি, 

কহ, কোন্‌ ুবতীর-_-€( আহা, ভাগ্যবতী «৪ ০ 


. বামাকুলে সে রমণী 1 )-_-কহ শীঘ্র করি” 


কোন্‌ যুবতীর নব যৌবনের মধু 

বাঞ্চা তব ? অনিমেষে বপ তার ধবি, 
( কামরূপা আমি, নাথ, ) সেবিব তোমারে ৷ 
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইৰ ৪৫ 
শয্যা তব । সঙ্গে মোব সহম্র সঙ্গিনী, 
নৃত্য গীত রঙ্গে রত । অপ্সরা, কিন্নরী, 
বিদ্যাধরী, ইন্দ্রাণীর কিক্করী যেষ্নতি, 
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাঁসী । 
স্থবর্ণ-নিমিত গৃহে আমার বসতি-_-৫ ০ 
মুক্তাময় মাঝ তার , সোপান খচিত 
মরকতে ১ স্তস্তে হীরা! + পন্পরাগ ষণি 
গবাক্ষে ছ্বিরদ-বদ, রতন কপাটে ! 
স্থুকল স্বরলহরী উৎলে চৌদিকে 
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দিবানিশি ; গাকস পাখী সুমধুর স্বরে » ৫৫ 
সুমধূরতর স্বরে গায় বীণাবাণী 
বামাকুল ! শত শত কুস্গম-কাননে 
লুটি পরিমল, বায়ু অহুক্ষণ বহে 
খেলে উত্স ১ চলে জল কলকল কলে! 
কিন্ত বৃথা এ বর্ণনা । এস, গুণনিধি, ৭৯ 
দেখ আসি, _এ মিনতি দাসীর ও পদে ! 
কায, মনহ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে ! 
ভুপগ্ আসি ব্রাজ-ভোগ দ্াসীবু আলম ॥ 
নহে কহ, শ্রাণেশ্বর ! অক্লান বদনে, 
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে ৭৫ 
সাজি, পুজি, উদাসীন, পাদ-পন্ম তব ! 
বুতন কাচলি খুলি, ফেলি তাবে ছৃবে, 
আবরি বাকলে স্তন 3 ঘৃচাইয়া বেণী, 
মণ্ডি জটাজ্ছঞটে শিরঃ ১ তুলি বত্বরাজী, 
বিপিন-জনিত ফুলে বাধি হে কবরী ! ৭০ 
সুছিয়া চন্দন, লেপি ভন্ম কলেববে ॥ 
পরি কুত্রাক্ষের মালা, স্বস্তামালা ছি'ডি 
গলদেশে ২ প্রম-মন্ত্র দিও কর্ণ-ম্বলে 3 
গুরুব দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুক-পদে 
দিব এ ০যৌবন-ধন প্রেম-কুতুহলে ! ৭৫ 
প্রেমাধীন! নারীকুল ভবে কি হে দ্দিতে 
জলাগুলি, মঞ্কেশি, কুল, মান, ধনে 
প্রেষলাভ-লোভে কভু ? বিরলে লিখিক্ষ! 
লেখন, বাখিচ্* সখে, এই তবু তলে । 
নিত্য তোমা হেবি হেথা নিত্য ভ্রম তুমি ৮০ 
এই স্ছলে। দেখ চেয়ে 3 ওই যে শোভিছে 
শমী,-_লতাবৃভা, মনি, 'ঘামটাক্ম যেন, 
লজ্জাবতী !_ ট্াড়াইয়! উচার আড়ালে, 
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত ঘে চেয়েছি 
'তব পানে, নরবর- হায়! বুর্ষেমখী ৮৫ 


৬ 
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চাহে যথা স্থির-আখি সে সুরের পানে !-- 

কি আর কহিব তার ? যত ক্ষণ তৃষি 

থাকিতে বসিয়া, নাথ ; থাকিত দীড়ায়ে 

প্রেমের নিগড়ে বন্ধ! এ তোমার দাসী ! 

গেলে তুমি শুম্তাসনে বসিতাম কাদি ! ৯৫ 

হায় রে, লইয়া ধুলা, সে স্থল হইতে 

যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে, 

হুব্য-ভস্ম তপস্থিনী মাখে ভালে যথা ! 

কিন্তু বৃথা কহি কথা ! পড়িও, নৃমণি, 

পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে 1 ৯৫ 

যদিও ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, ধাইও 

গোদাবরী-পুর্বকুলে $ বসিব সেখানে 

মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে , 

তুষিও দীসীরে আসি শশধর-বেশে ! 

লয়ে তবী সহচরী থাকিবেক তীরে ; ১০৯ 

সহজে হইবে পাব । নিবিড় সে পাবে 

কানন, বিজন দেশ । এস, গুণনিধি ; 

দেখিব প্রেমের স্বপ্র জাগি হে ছুজনে ! 
যদি আজ্ঞ। দেহ, এবে পরিচয় দিব 

₹ক্ষেপে । বিখ্য।ত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপৃরী ১০৫ 

স্বর্ণময়ী, রাজা তথা বাজ-কুল-পতি 

রাবণ» ভগিনী তার দ্বাসী , লোকমুখে 

যদি না! শুনিয়া থাক, নাম স্র্পণখা । 

কত যে বয়েস তার ; কি বূপ বিধাতা 

দিয়াছেন, আশ্খ আসি দেখ, নরমণি ! ১১* 

আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি 

এ কুস্থম, ধিরে তবে যাইও তথনি ! 

আইস ভ্রমর-রূপে $ না যোগায় যদি 

মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া 

গুপবি বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ? ১১৫ 

মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোহে 
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বৃস্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে* তুমি 
এই নিবেদন করে স্র্পণখ! পদে । 
শুন নিবেদন পুনঃ ! এতদ্ুর লিখি 
লেখন, সখীৰ মুখে শুনিন্থ হরষে, ১২০ 
বাঁজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি, 
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গব-খর্বকারি, 
তাহার ; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে 
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু । কি 'আশ্চষ ! মব্রিঃ__ 
বালাই লইয়! তব, মরি, বুধমণি, ১২৫ 
দয়ার সাগর তুমি ! তা না হলে কু 
বাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেমষ-বশে ? 
দয়ার সাগর তুমি । কর দয়া মোরে, 
প্রেম-ভিখাবিণী আমি তোমাবি চরণে ! 
চল শীদ্র যাই দৌহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে । ১৩০ 
সম পান্স মানি তোমা, পরম আদরে, 
অপিবেন শুভ ক্ষণে, রক্ষঃ-কুল-পতি 
দাসীবে কমল-পদে । কিনিকা, নৃমণি, 
অযোধ্যা-সদ্বশ রাঁজ্য শতেক যৌতুকে, 
হবে বাঁজা ১ দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী ! ১৩৫ 
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ;? আবু কথা যত 
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়। বিরলে । 
ক্ষম অশ্র-চিহ্ছ পত্রে; আনন্দে বহিছে 

অশ্র-ধারা ! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে 
হেন সুখ, প্রাণসখে 2 আসি ত্ববা করি, ১৪ * 
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীবে । 


ইতি আ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে সুর্পণখাপত্রিক? নামে পঞ্চম সগ । 


ষ্ঠ অর্গ 
অঙ্জ্নের প্রতি দ্রৌপদী 


[ বকালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশাত্রীড়ায় পরাজিত ও রাজাচযুত হুইয়! বনে বাস 
করেন, বীরবর অজুর্ন বৈরনিধাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ হুরপুরে গমন করিয়াছিলেন । 
পার্খের বিরহে কাতর! হইরা, ভ্রৌপদী দেবী তাহাকে নিম্নলিখিত পঞ্িকাখানি এক খহি- 
পৃত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 


হে ব্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে 
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে? 
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে ? 

দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে 
আসীন দেবেন্দ্রাসনে ! সতত আদরে ৫ 
সেবে তোমা স্থরবালা, _পীনপয়োধরা 
দ্বুতাচী 5 স্ব-উরু র1 3 নিত্য-প্রভাময়ী 
স্বয়ম্্রভা $ মিশ্রকেশী-_স্থকেশিনী ধনী । 
উর্বশী_ কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে ! 
নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা ১০ 
চারুনেত্রা ; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা ; 
ন্লোচন! সুলোচনা ; কেহ যায় সুখে; 
কেহ নাচে, দিব্য বীণ! বাজে দিব্য তালে ; 
মন্দার-মগ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে ! 
কস্তরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে ! ১৫ 
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে, 
স্মৃণাল-ভুজে তোমা বাধি, গুণনিধি ! 
রসিক নাগর ভুমি , নিত্য রদবতী 
সুরবাল। ;--শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে, 
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিপীমুখ তথা ? ২* 

নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, মতি, 
ভ্রম নিত্য ! শুনিয়াছি খতুরাঁজ না কি 
সাজান সে বনরাজী বিরাজি সে বনে 
নিরস্তর ; নিবন্তর গায় পাখী শাখে। 
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না শুখায় ফুলকুল 5; মণি মুক্তা হীরা ২৫ 
স্বর্ণ মকেতে বাধা সবরোরোধঃ যত ! 
মন্দ মন্দ সমীবণ বহে দিবা নিশি 
গন্ধাযোদে পুরি দেশ ॥। কিন্তু এ বর্ণনে 
কি কাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মা যাহা, 
নিত্য ব্বনয়নে তুমি দেখ তা, ন্বমণি ! ৩* 
সশরীরে স্বর্গভোগ ! কার ভাগা হেন 
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্‌, এ ভব-মণ্ডলে ? 
ধন্ত লব-কুলে তুমি 1? ধন্ঠ পুণ্য তব! 
পড়িলে এ সব কথা মনে, শৃরমণিঃ 
কেমনে ভাবিব, হাক, কহ তা আমারে, ৩৫ 
অভাগা দাসীর কথা পড়ে তব মনে? 
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি, 
ভুলিয়া না থাক তারে, আশীর্বাদ কর, 
নমে পদে, ধনভয়, ভ্রপদ- - 
কৃতাগ্ুলি-পুটে দাসী নমে তব পদে ! ৪০ 
হায়, নাথ, বুথ! জন্ম ন:বীকুলে মম ! 
কেন ঘে লিখিল! বিধি এ পোড়া কপালে 
হেন তাপ ঃ কোন্‌ পাপে দর্তিলা দাসীবে 
একপে, কে কবে মোরে ? ক্ধিব কাহানে ? 
ববি-পরাক্ষণী১ মবি, সবোজিনী ধনী, ৪৫ 
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে 
প্রেমের বহস্য কথা ! অবিরল লুটে 
পরিমল ! শিলীম্ুখ, গুঞ্জরি সতত, 
€কি লজ্জা!) অধর-মধূ পান করে সুখে ! 
স্যজিলা কমলে যিনি, স্থজিলা দাপীবে ৫০ 
সেই নিদারুণ বিধি । কারে নিন্দিঃ কহ, 
অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্শে সাক্ষী মানি, 
শুন তুমি, প্রাপকাস্ত ! ববির বিরহে, 
নলিনী মলিনী যথা মুদ্দিত বিবাদে ঃ 
মুর্দিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে ! ৫৫ 


১৬৪ 


গীতি-কবি শ্রীমধুত্থদন 


সাধে যদি শত অলি গুঞ্কৰিয়া পদে ১ 
সহত্্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে 
সমীরণ, ফোটে কি ছে কভু পক্ছজিনী, 
কনক-উদয়াচলে না! হেরি মিহিবে, 
কিরীটি ? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, ৬* 
হায় রে, আধার নাথ তোমার বিরহে-__ 
জীবশৃন্ত, বরশুন্য, মহারণ্য যেন ! 
আর কি কহিব, দেব, ও বাজী ব-পছে ? 
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ণ, পাধালীর পতি 
ধনঞ্য়! এই জানি, এই মানি মনে । ৬৫ 
যা ইচ্ছা ককুন ধর্ম, পাপ করি যদি 
ভালবাসি ন্বমণিরে»__যা ইচ্ছা, নৃমণি ! 
হেন সখ ভুঞ্জি, ছুঃখ কে ডবে ভুষ্তিতে ? 
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী য।জ্ঞসেনী, 
জান তুমি, মহাষশা । তরুণ যৌবনে ৭০ 
রূপ গুণ যশে তব, হায় বে, বিবশা, 
বরিন্ছ তোমায় মনে । সীদলে লয়ে 
কত যে খেলিনু খেলা, কহিৰব কেমনে ? 
বৈদ্হৌর সুকাহিনী শুনি লোকম্বথে 
শিবের মন্দিবে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ৭৫ 
গ্ুজিতাম শিবধহ্ুঃ ! কহিতাম সাধে,__ 
ঞবিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে 
(জানি কামবপ তুমি 1) দিতে এ দাসীরে 
সে পৃকুষোস্তমে, যিনি ছুই খণ্ড করি, 
হে কোদ্ু, ভাঙ্গিবেন তোম।য় সবলে । ৮* 
তা হলে পাইব শাখে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি 1, 
শ্তনি বৈদভাঁর কথ!, ধরিতাম ফাদে 
প্রাজহংসে , দিয়া তাবে আহার, পরাসে 
ক্বর্ণ-ঘৃংঘবপ্ পায়ে, কহিতাম কানে,__ 
ষম্থনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে ৮৫ 
হস্তিনা তথায় তৃষি, রাঁজহংসপতি, 
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যাও শীন্র শৃহ্যপথে, হেরিবে সে গ্ু্ে 

নরোস্তমে $ তার পদে কহিও, ত্রীপদ্দী 

€তোমাব্র বিরহে অরে ভ্রম্পদ-নগবে 1, 

এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া । ৯* 

হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ১ 

“বাহন যাহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি, 

পুজবধূ তার আমি 5 বহ তুলি মোরে, 

বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে ! 

জল-দানে চাতকীবে তোষ দাতা তুমি ৯৫ 

তোমার বিন্িহে, হাক্সঃ তৃষাতুবা যথা 

সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি ! 

মোব নে বারিদ-পদে দেহ মোরে লক্ষে !; 
আব কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যত্কালে 

জনবব-_“জতুগুহে দহি মাতৃ-সহ ১০০ 

ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডরথী,__ 

কত যে কাদিচ আমি, কব তা কাহারে ? 

কাদিচ___বিধবা যেন হুইন্ছ যৌবনে ! 

প্রাথি্ু তিতে পুঁজি, _“হব্-কোপানলে, 

হে সি, পড়িল ঘবে প্রাণপতি তব, ১০৫ 

কত যে সহিল! দুঃখ, তাই স্মরি মনে, 

বাঁচাও মদনে মোর, _এই ভিক্ষণ? মাগি 1? 
পবে স্বযত্বরোত্সব । আধার দেখিনু 

চৌদিক, পশিনু যবে বাজসভা-মাঁঝে ! 

সাধিন্ম মাটিরে ফাটি হইতে ছুখানি ! ১১০ 

গাড়াইয়া লক্ষ্য-ভলে কহিন্চ, “থসিস্া 

পড় তুমি পোড়া শিনে বজ্াগ্রি-সদ্বশ, 

হে লক্ষ্য ! জ্বপিয়া আমি মরি তব তাপে, 

প্রাণ-পভি জতুগৃহে জ্বলিল! যেমতি 

না চাহি বাচিতে আর 1! বাচিব কি সাধে ? ১১৫ 
উঠিল সভাক্স বব,_“নাব্িলা ভেদিতে 

এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্রর্থী যত ।,-__ 


৮৬১১৬, 


গ্লীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে। 
ভন্রাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানব-রূপে 
কি কাজ করিল! তুমি, কে না জানে তবে, ১২* 
রথীশ্বর ? বজ্রনাদে ভেদ্দিল আকাশে 
মত্স্ত-চক্ষুঃ তীক্ষ শর! সহসা ভাসিল 
আনন্দ-সলিলে প্রাণ ; শুনিন্ু স্থবাণী 
(হ্বপ্রে যেন !) 'এই তোৰ পতি, লো পালি । 
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে !, ১২৪ 
চাহিহ্ু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি 
অভাগীর ভাগ্য দোষে! তা হলে কি তবে 
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ? 

কিন্ত বুথা এ বিলাপ ,_ -হুহুঙ্কারি রোষে, 
লক্ষ বাজরথী যবে বেড়িল তোমারে , ১৩* 
অস্থরাশি-নাদ সব কন্থুরাশি ঘবে 
নাদিল সে স্বয়ন্বরে ,_কি কথা কহিয়া 
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে? 
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে 
ভ্রৌপদী ? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি "১৩ 
জপিয়া মবিব, দেব, মহামস্ত্রজ্ঞানে 
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে »_- 
“'আশাবরূপে মোর পাশে দাড়াও, রূপসি ! 
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেব্রি 
চন্দ্রমুখি ! যত ক্ষণ ফণীন্দরের দেহে ১৪০ 
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হবে, শিরোমণি ? 
আমি পার্থ 1, _ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে 
অনর্গল অশ্রজল এ লিপি! কেন না, 
হার রে, কেন না আমি মরিক্ছ চরুণে 
সে দিন !__কি লিখি, হায়, না পায় দেখিতে ! ৮৪৫ 
আধা, বধু, অশ্রুনীরে এ তব কিহকরী 1 * 

ক রং এত দ্র লিখি কালি, ফেলাইচ্‌ হু 
লেখনী । আকুল প্রাণ উঠিল কীাদিয়া 
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স্মৰি পুর্ব-কথ! যত । বসি তক্-স্থলে, 
হায় কে, তিতিস্ক, নাথ, নয়ন-আসাবে |! ১৫০ 
কে মুছিল চন্ষ্ঃজল ? €ক ম্থছিবে কহ? 
কে আছে এ অভ্াগীব এ ভব-মগুলে ? 
ইচ্ছা কৰে ত্যজি প্রীণ ডুবি জলাশয়ে 
কিম্বা পান কত্তি বিষ ; কিস্ত ভাবি যবে, 
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আব না পাইৰ ১৫৫ 
হেনিতে ও পদধূগ” সাস্বনি পরাণে, 
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবাবে ! 
অগ্নিতাপে তণ্তা সোনা গলে এ সোহাগে, 
পাঁস্স যদি সোহাগায়! কিন্ত কহ, বধি, 
কবে ফিরি আসি দেখা! দেবে এ কাননে ? ১৬ 
কহ ভ্িদিবের বার্তা ! কবীশ্বর তৃষি, 
পাখি ধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে । 
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পব্সিতে অলকে 
পান্রিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি, 
দ্বিগুণ আদরে ফুল পৰিব ঞুম্তলে ! ১৬৫ 
শুনেছি কাষদ! না কি দেবেজ্দ্রের পুরী ৮ 
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয় হদে, 
ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে, 
এ কামনা কামধুকে কব দয়া করি, 
পাও যেন অভাগীবে চবরণ-কমলে ১৭ 
ক্ষণ কাল ! জুড়াইব নয়ন কমতি 
ও বূপ-মাধূবী হেরি,__ভুলি এ বিচ্ছেদে 
অপ্পন্া-বজভ তুমি $ নর-নারী দাসী 5 
তা বল্যে কবে ন! ঘ্বণা__এ মিনতি পদে ! 
স্বর্ণ-অলক্কান্র যাবা পরে শিবে দেশে, ৭৫ 
কে, হস্তে ১ পরে না কি স্বজত চরণে ? 
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে 
আমর, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি । 
ধর্ম-কর্ম-রত সদা ধর্মরাজ-খষি ; 


২৬৮ 


ল্গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন বরাজনে ১৮০ 
শাস্সালাপে । ম্বগয়্ায় বত ভ্রাতা তব 
মধাম $ অনুজ-ছয় ; মহা-ভক্তিভাবে, 
সেবেন অগ্রজ-হয়ে ; যথাসাধ্য, দাসী 
নির্বাহে, হে মহাবাহু, গুহ-কার্ষ যত। 
কিন্ত ক্ষুগ্নমনা1! সবে তোমার বিহনে ! 
স্বরি তোমা অশ্রশীবে তিতেন নৃপতি, 
আর তিন ভাই তব । ল্মবিয়া তোমাবে, 
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি । 
পাই যদি অবসর, কুটার তেয়াগি 
স্বৃতি-দ্ুতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী, ১৯০ 
পৃর্বের কাহিনী যত শুনি তার মুখে ? 

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেঘাস, তুমি ! 
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মখ-সমবে 
ভীম্ম ত্রোণ কর্ণ শুবে , নাশিবে কৌরবে ! 
বসাইবে বাজাসনে পাও্-কুল-রাজে ,_-১৯৫ 
এই গীত গায় আশ! নিত্য এ আশ্রমে ! 
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে ৷ 
শুনি স্বপ্রে নিশাভাগে এ সঙগীত-ধবনি ! 

কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ স্থরপুরে, 
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি? এই সুব-্দলে ২০০ 
প্রচণ্ড গাও্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে, 
দমিল! খাওব-রণে ! জিনিল! একাকী 
লক্ষরাজে, বুথাব/জ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে । 
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছল্সবেশ 
কিরাতেরে ! এ ছলনা, কহ কি কারণে ? ২০৫ 
এস ফিরি, নররত্ব ! কে ফেরে বিদেশে 
হৃবতী পত্বীরে ঘরে রাখি একাকিনী ? 
কিন্ত যদি সরনারী প্রেম-কাদ পাতি 
বেঁধে থাকে মন বধূ, স্মর ভ্রাতৃ-য়ে-_ 
তোমার বিরহ-দুঃখে ছুঃখী অহরহ ! ২১০ 


বীরাঙ্গন। কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ ২৬৯ 


আর কি অধিক কব? ঘদি দয়া থাকে, 
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে, 
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবালি এ দেশে ! 
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে 
খষিপত্ী পৃণ্যবতী ; পূর্বপুণ্য-বলে ২১৫ 
স্বেচ্ছাচর পুত্র তার! তেজস্বী স্থশিশ 
দিবামুখে রবি যেন! বেদ-অপ্যয়নে 
সদা রত! দয়! করি বহিবেন তিনি, 
মাতৃ-অন্ুরোধে পত্র, দেবেজ্্-সদনে । 
যথাঁবিধি পুজা তার করিও, স্মতি 1! ২২* 
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা । 
কি কহিন্, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে? 
পতরবহ সহ ফিরি আইস এ বনে ! 
ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাবেয জৌপদী-পত্রিক! নাম যষ্ঠ সর্গ । 


সগুম জর্গ 
হূর্যোধনের প্রতি ভান্ুমতী 
[ ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী ছুযোধনের পত্রী । কুরুশ্েষ্ঠ দুর্ধোধন পাওবকুলের সহি 


কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ঘাত্রা করিলে অল্প দিনের মধো রাজমছিষী ভান্ুমতী তাহ, নিকট নযলিখিত 
পন্ছ্িকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 


অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি 
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষে্র-রণে ! 
নাহি নিদ্রা ; নাহি রুচি, হে নাথ, আহাবে । 
না পাবি দেখিতে চথে খাদ্যদ্রব্য যত। 
কভু যাই দ্েবালয়ে ; কভু রাজোগ্ভানে ; £ 
কভু গৃহ-চুড়ে উঠি, ছেখি নিরখিয়া 
বণ-স্থল। বেণ্-রাশি গগন আবরে 
ঘন ঘনজালে যেন $ জলে শর-বাঁশি, 
বিজলীর ঝলা সম ঝালসি নয়নে ! 


২৭০ 


গ্ীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


শুনি দুর সিংহনাদ, হর শঙ্খ-ধ্বনি, ১০ 

কাপে হিয়া থরথরে ! যাই পুনঃ ফিরি । 

স্তভের আড়ালে, দেব, দাড়ান্ে নীরবে, 

শুনি স্জয়ের মুখে বুদ্ধের বারতা, 

যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি ! 

কি যেশুনি, নাহি বৃঝি-_আমি পাঁগলিনী ! ১৫ 
মনের জ্বালায় কভু জলাগলি দিয়া 

লজ্জায়, পড়িয়া! কাদি; শাশুড়ীর পদে, 

নয়ন-আসারে ধৌত কৰি পা ছুখানি ! 

নাহি সবে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে ! 

নারি সাস্বনিতে মোরে, কাদেন মহিষী ; ২০ 

কাদে কুরু-বধু যত! কাদে উচ্চ-রবে, 

মায়ের আচল ধৰি, কুরু-কুল-শিশু, 

তিতি অশ্রনীরে, হায়, না জানি কি হেতু! 

দিবা নিশি এই দশা বাজ-অবরোধে । 
কুক্ষণে মাতুল তব-__ক্ষম হুঃখিনীরে 1 ২৫ 

কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষব্রকুল-প্লানি, 

আইল হস্তিনাপুবে ! কুক্ষণে শিখিলা 

পাপ-অক্ষবিচ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে! 

এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্মতি, 

কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে ! ৩০ 
ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে ধর্ষরাজ-সম 

কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে, 

ভীম পরাক্রমী শুর, দুবার সমরে ! 

দেব-নর-পুজ্য পার্থ-_অব্যর্থ প্রহবী ! 

কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল কমতি, ৩৫ 

সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি? 

মেদিনী-সদনে বম! ভ্রপদ-নন্দিনী ! 

কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি ? 

গঙাজল-পুর্ণ ঘটে, হায় ঠেলি ফেলি, 

কেন অবগাহু দেহ কর্ণনাশা-জলে ? ২* 


বীরাক্জগনা কাব্য £ সপ্তম সণ ২৭৬ 


অবহেলি ছিজোত্তমে চগ্ডালে ভকতি ? 
অস্থ-বিদ্বঃ নীববৃন্দ স্ষলছুবাদলে 
নহে মুক্তাফল, দেব! কি আব কহিব ? 
কি ছলে ভুলিল! তুমি, কে কবে আমারে ? 

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি, ৪« 
ক্ষত্রমণি ! ভাবি দেখ, চিজ্মরসেন যবে, 
কুকুবধূদলে বাধি তব সহ বুখে, 
চলিল গন্ধবদেশে, কে সাখিল আসি 
কুলমান প্রাণ তব, কুকুকুলমণি ? 
বিপদে হেরিলে অনি, আনন্দ-সলিলে ৫০ 
ভাসে লোক ; তুমি যার পরমানি, রাজা, 
ভাস্ল সে অশ্রুনীবে তোমার বিপদে ! 
হে কৌববকুলনাথ, তীক্ষ শরজালে 
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহা সংগ্রামে, 
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব ৫৫ 
অসহাক্স যবে তুমি, হাক্স, সিংহ-সষ্ 
আনাক়-মাঝারে বন্ধ রিপুর কৌশলে ? 
_ হে দয়, কি হেতু, মাতঃ* এ পাপ সংসারে 
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি! 

কেন গর্বা কর্ণে তুমি কর্ণদান কব, ৬০ 
রাজেন্দ্র? দেবতাকুলে জিনিল ঘে বরণে ; 
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী 
মতস্যদদেশে ; আটিবে কি রাধেয় তাহাবে ? 
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু 
পাবে বিম্বুখিতে, কহ, স্বগেজ্জ সিংহেবে ? ৬৫ 
স্ৃতপ্ুজ্র সথা তব ? কি লজ্জা, ন্ৃমণি, 
তুমি চন্দ্রবংশচুড়, ক্ষব্রবংশপতি ? 

জানি আমি ভীমবাহু জীম্ম পিতামহ , 
দেব-নর-ত্রাস বীর্ষে ভ্রোণাচার্য গুরু | 
স্লেহপ্রবাছিণী কিস্ত এ পদৌহাব্স বহে ৭* 
পাগুবসাগরে, কাস্ত* কহিহছ্ছ তোমানে ! 


৮০ 


গীতি-কবি শ্রীমধু্ুদন 


যদিও না হয় তাহা $ তবুও কেমনে, 
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে? 
উত্তব-গোগৃহ-রণে জিনিল কিন্ীটি 
একাকী এ বীরদ্ধয়ে ! শ্যজিল! কি, ভুমি; ৭৫ 
দ্াবাগ্রির কাপে, বিধি, জিষু ষান্কধনিরে 
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ? 

শুন, নাথ ; নিভ্রা-আশে মুর্দি যর্দি কভু 
এ পোডা৷ নয়ন ছুটি , দেখি মহাভঙ়ে 
শ্বেত-অশ্বথ কপিধবজ স্যন্দন সম্মথে ! ৮* 
বুথমধ্যে কালবপী পার্থ! বাম করে 
গাণ্ডীব,_কোদত্ডোত্তম ৷ ইবম্মদ-তেজা 
মর্যভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে ! 
কাপে হিযা ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধবনি ! 
গরজ্জে বাযৃজ ধবজে কাল মেঘ যেন ! 
ঘর্ঘরে গভীব রবে চক্র, উগরিয়া 
কালাগ্রি। কি কব, দেব, কিনীটের আভা ? 
আহা, চন্দ্রকল! যেন চন্দ্রচুড-ভালে ! 
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্ত-পানে 
ধাজ রথবর বেগে! পালাক চৌদিকে ৯ 
কুকুসৈন্ত,__তমঃ-পুঞ্ রবির দর্শনে 
যথা ! কিম্বা বিহজম হেরিলে অদ্ুরে 
বজনখ বাজে যথা পালায় কুজনি 
ভীতচিত ১ মিলি আখি অমনি কাদিয়া ! 

কি কব ভীমের কথা ? মদকল-করী- ৯৫ 
সদ্শ উন্মদ ছুষ্ট নিধন-সাধনে ! 
জবারুগ-সম আখি-_ রক্তবর্ণ সদা । 
মার, মার শব্ধ মুখে ! ভীম গদ! হাতে, 
দণগ্ডধর-হাতে, হায়, কালদগ্ড যথা ! 
শ্রনেছি লোকের স্বখে, দেব-সমাগমে ১** 
ধরিল! দুরস্তে গে কুম্তী ঠাকুরাণী । 
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে-_ 
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সর্ব-অস্তকাবী, যিনি ! ব্যাত্রী বৃঝি দিল 

দুগ্ধ ছুষ্টে! নর-লানী-স্তন-হুগ্ধ কভু 

পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নব-যমে ? ১০৫ 
বাড়িতে লাগিল লিপি ঃ তবুও কহিৰ 

কি কুম্ষপ্র, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে 

দেখিনু ;- বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি 

আকুল সতত প্রাণ, না পাবি বুঝিতে 

এ কুহক ! গত বাজে বসি একাকিনী ১১০ 

শয়ন্মন্দিরে তব- নিবানন্দ এবে-_ 

কাদিনু ! সহসা, নাথ, পুরিল সৌরভে 

দশ দশ ১ পুর্ণচজ্-আভা জিনি আভা 

উজ্জ্বলিল চাবি দিক্‌ 3 দাসীর সম্মুখে 

দীাড়াইল! দেববালা__অতুলা জগতে ! ১১৫ 

চমকি চরণযুগে নমিচ্চ সভয্ষে ॥ 

মুছিয়! নয়নজল, কহিল ক।তবে 

বিধুস্বখী,_ বুথা খেদ, কুকুকুলবধূ, 

কেন তুমি কর আর ? কে পারে খণ্ডাতে 

বিখিবু বাপন, হায়, এ ভবমণ্ডলে ? ১২০ 

ওই দেখ যুদ্বীক্ষেজ ।”_ দেখিম্চ তরাসে, 

যত দ্র চলে দৃষ্টি, ভীম বণভুমি ! 

বহিছে শোণিত- আত প্রবাহিণীরূপে ; 

পড়িয়াছে গজরাজি, তশলশূঙ্গ ঘেন 

চূর্ণ বজ্ে ঃ হতগতি অশ্ব ; বথাবলী ১২৫ 

ভগ্ন ; শত শত শব; কেমনে বনিব 

কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে ! 

দেখিস বখীজ্র এক শরশয্যোপবি ! 

আর এক মহারথী পতিত ভূতলে, 

কে শুন্তশুণ ধন ১_াড়ায়ে নিকটে, ১৩০ 

আস্ফালিছে অনি অরি-মজ্জক চ্ছেদিতে ! 

আর এক বীরববে দেখিক্চ শয়নে 

ভূশয্যায়! কোষে মহী গ্রাসিক়াছে ধৰি 





২৭৪ 


গ্বীতি-কবি শ্রীমধুল্থদন 


বথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে 
আভাহীন ভাহদেব”_মহাশোকে যেন ! ১৩৫ 
অদ্থরে দেখিস হৃদ , সে হুদের তীরে 
বাজরথী একজন যান গড়াগড়ি 
ভগ্র-উক ! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া ! 
কেন এ কুম্বপ্র, দেব, দেখাইলা মোরে ? 

এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি ! ১৪০ 
পঞ্চথানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী ! 
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চ-জনে ; 
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে; তোষ অভাগীরে ;-- 
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি ! 


ইতি গ্রবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতী-্পত্তিকা নাম সপ্তম সর্গ । 


অষ্টুম সর্গ 
জয়দ্রথের প্রতি ছুঃশল৷ 


| অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্চ। ছুঃশল] দেবী সিদ্ধুদেশাধিপতি জয়ত্রথের মহিষী। অভিমনু র 
নিধনানস্তর পার্থ যে.প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ_বণে ছুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইরং 
নিয়লিখিত পত্িকাখানি জযদ্রথের নিকট প্রেরণ করেন । ] 


কি ফে'লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে, 
হায়, কে কহিবে মোরে,__জ্ঞানশৃন্ত আমি ! 
শুন, নাথ, মনঃ দিয় ১ মধ্যান্ে বসিহ্ু 
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞয়ের মুখে 
শুনিতে রণের বার্তা । কহিলা সুমতি-_ 
(না জানি পুর্বের কথা , ছিন্থ অবরোধে 
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা! স্থ্মতি 
সঞ্জয়,-_“বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী 
ক্তস্ত্ানন্দনে, দেব ! কি আশ্চর্য, দেখ-_ 
অগ্রিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে ! 
প্রাণপণে ৪€ঘাঝে যোধ ; হেলায় নিবারে 
অন্ত্জালে শুরসিংহ ! ধন্য শুরকুলে 
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অভিমন্্য 1” নীরবিলা এতেক কহিয়া 
সঞ্জয় !“ নীরবে সবে বাজসভাতলে 
স্ঞীয়ের মুখ পানে হিল চাহিয়া । 
“দেখ, কুকুকুলনাথ',_ পুনঃ আন্মিলা 
ছুরদশী,_“ভঙ দিয়া রণরজে পুনঃ 
পালাইছে সপ্ত বথী ! নাদিছে ভৈরবে 
আঙ্ডুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে ! 
পড়িছে অগণ্য রী, পদাতিক-ব্রজ ; ২০ 
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ১ 
সভয়ে হেষিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে, 
কাদিছেন পুত্র তব ভ্রোণগুরুপদে 1 
মজিল কৌরব আজি আর্জনির রণে 1, 


কার্দিলা আক্ষেপে পিতা, কাঁদিয়া মুছিন্ু ২৫ 
অশ্রধারা । দৃরদর্শা আবার কহিলা ;__ 
ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারবী, 
কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণম্বলে শুনি 
কোদণ্ত-টংকাঁর, প্রভু ! বাজিল নির্ধোষে 
ঘোর বরণ! কোন বখী গুণ সহ কাটে ৩০ 
ধন 5 কেহ বথচুভ, বথচকত্র ০কহ । 
কাটিয়া পাড়িল! দ্বোণ ভীম-অস্্রাধাতে 
কবচ ১ মবিল অশ্ব ; মব্িল সাবুধি ! 
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে 
মদকল হন্ভী যেন মত্ত বণমদদে 1 

নীববিষ্া ক্ষণকাল, কহিল! কাতরে 
“পুনঃ ছুরদর্শী ;-_-“আহা ! চিববাহু-গ্রাসে 
এ পৌরব-কুল-ইন্্ব পড়িলা' অকালে ! 
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ, 
আর্ডনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রী, ৪০ 
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে ! 
নিরানন্দে ধ্মরাজ চলিল! শিবিরে ।, 


শশী 


গ্লীতি-কবি ওীমধুস্দন 


হন্যে বিষার্দে পিতা, শুনি এ বারতা, 
কাদিল! ; কাদিজ আমি ! সহসা ত্যজিক়। 
আসন সয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পটে, ৪৫ 
কহিলা সভয়ে,___“উঠ কুক্কুলপতি ! 
প্ুজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতা হেতু ! 
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্তনি 
অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীবে 
হুনু ব্বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূভলে ৫* 
খেচর $ ভূচরকুল পালাইছে ছ্ৃরে ! 
ঝকঝকে দিব্য ধর্ম; খেলিছ কিবীটে 
চপল! ; কাপিছে ধরা থব থর থবে ! 
পাওু-গণ্ ত্রসে কুক ; পাওু-গঞণ্ড ভ্রাসে 
আপনি পা1ণডব নাথ, গাণ্তীবীর কোপে 1 ৫৫ 
সহঃ ভীমবাহু টংকারিছে বামে 
কোদগুড-_ক্রন্মাগুত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া, 
কহিছে বীরেশ বে।ষে তভিবব শিনাদে 3 
“কোথা জয়দ্রথ এবে, রোধিল ঘে বলে 
ব্যহম্বখ ? শুন, কহি, ক্ষজরথী যত + ৬০ 
তুমি, হে বস্ধা, শুন , তুমি জলনিধি 3 
তুমি, স্বর্ণ, শুন, তুমি, পাতাল, পাত।লে * 
চন্দ্র, স্থর্ষে, গ্রহ, তাঁরা, জীব এ জগতে 
আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি 
কালি জয়দ্রথে বণে, মব্রিব আপনি ! ৬৫ 
অগ্রিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদে শে, 
না ধক্িব অস্ত্র আব এ ভব-সংসাবে ॥ 
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে 
পড়িন্ম ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা-_ 
এই অস্তঃপুরে- চেড়ী পিতার আদেশে । ৭০ 
কহ এ দাঁপীরে, নাথ ? কহ সত্য করি 
কি দোষে আবার দোষী জিষুতর সকাশে 
তুমি? পুর্বকথ স্মরি চাহে কি দণ্তিতে 
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€তোমায় গাশ্ীবী পুনঃ ? কোথায় ঝোধিলে 
কোন্‌ ব্যুহমথ তুমি, কহ তা আমারে ? ৭৫ 
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মব্রিব তবাসে ! 
কাপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর কৰি ! 
আধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে ! 
নাহি সবে কথা, নাথ” বসশুন্ মুখে ! 
কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে ৮০ 
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর পিংহনাদছে 
ধরে যবে বনচবে, কে তারে তাহারে ? 
কে কহ, বক্ষিবে তোমা, ফান্তঁনি কষিলে ? 
হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্‌ পাপদে।ষে 
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে ৮৫ 
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, ষে দিন জন্মিলা 
জ্যষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে ! 
নার্দিল কাতবে শিবা ; কুকুর কাঁদিল 
কোলাহলে ; শুম্তমার্গে গজিল ভীষণে 
শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিল জনকে ৯০ 
বিছুর» _স্মতি তাত ! “ত্যজ এ নন্দনে, 
কুকুরাজ ! কুক্ুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি 
অবতীর্ণ তব গৃহে 1” না শুনিল! পিতা 
সে কথা ! ভুলিলা; হায়, মোহের ছলনে ! 
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল ! ৯৫ 
শবশয্যাগত ভীম্ম, বুদ্ধ পিতামহ-_ 
পৌবরব-পহ্বজ-রবি চির বাহুগ্রাসে 
বীর্ষাঙ্কুর অভিমন্য হতজীব বরণে ! 
কে ফিরে আসিবে বাচি এ কাল সমবরে ? 
এস তুমি, এস নাথ, রণ পবিহরি ! ১০০ 
ফেলি ভবে বর্ম, চর্ম, অসি; তুণ, খন্চ্‌, 
ত্যজি রথ, পদত্রজে এস মোর পাশে । 
এস, নিশাযোগে দৌহে যাইব গোপনে 
যথায় সুন্দরী পুন্নী সিক্কুনদতীনবে 


২৭৮ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


হেরে নিজ প্রতিমতি বিমল দলিলে, ১০৫ 
হেরে হাসি স্থবদন সথবদন যথা 
দর্পণে ! কি কাজ বরণে তোমার ? কি দোষে 
দোষী তব ক'ছে, কহ, পঞ্চপাত্ বঘী ? 
চাহে কি হে অংশ তারা তব বাজ্যধনে ? 
তবে যদি কুকুরাজে ভালবাস তুমি, ১১* 
মম হেতু, প্রাণনাথ + দেখ ভাবি মনে, 
সমপ্রেমপাত্র তব কুস্তীপুত্র বলী । 
ভ্রাতা মোর কুরুবাজ + ভ্রাতা পাওুপতি ! 
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে, 
কুটুত্ব উভয় তব ?__-আবর কি কহিব। ১১৫ 
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্দিতে ? 

তবে যদ্দি গুণ দোষ ধর, নরমণি ১ 
পাপ অক্ষব্রীভা-ফাদ কে পাতিল, কহ ” 
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া 
বুজন্বলা ভ্রাতৃবধু ? দেখাইল তারে ১২০ 
উক্ু ? কাভি নিতে তান বসন চাহিল-_ 
উলঙ্জিতে অজ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ? 
ভ্রাতার স্থকীতি যত, জান না কি তুমি ? 
লিখিতে শরমে, নাথ, না সবে লেখনী । 

এস শীদ্র, প্রাণসখে, বণভূমি ত্যজি ! ১২৫ 
নিন্দে যদি বীন্রবৃন্দ তোমায়, হাসিও 
স্বমন্দিরে বলি তুমি ! কে না জানে, কহ, 
মহারথী বর্থীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ? 
বুঝেছ অনেক রৃদ্ধে, অনেক বধেছ 
বিপু ১ কিন্তু এ কৌস্তেক়, হায়, ভবধামে ১৩ 
কে আছে প্রহব্বী, কহ, ইহার সম্বশ ? 
ক্ষত্রকুল-বথী তুখি, তবু নরযোনি , 
কি লাজ তেমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ 
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ? 
কি কন্সিলা আঁখগুল খাওব দাহনে ? ১৩৫ 
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কি করিল! চিত্রসেন গন্ধবাধিপতি ? 
কি করিল! লক্ষ রাজা স্বয়স্বর কালে? 
স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে 
কুরুসৈন্ত নেতা যত পার্থের প্রতাপে ? 
এ কালান্সি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ? ১৪০ 
কি সাধে ডুবিবে, হাক, এ অতল জলে ? 
ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল ন! নন্দনে, 
সিন্কুপতি $ মণিভদ্দে ভুল নাঃ নৃমণি ! 
নিশার শিশির যথা পলায়ে মুকুলে 
রসদানে ; পিতৃন্সেহ, হায় রে, €শশবে ১৪৫ 
শিশুর জীবন, নাঁথ, কহিহ্ছ তোমারে ! 
জানি আমি কহিতেছি আশা তব কাঁনে-_ 
মায়াবিনী !__“দ্রোণ গুক সেনাপতি এবে ! 
দেখ কর্ণ ধন্ছদ্ধবে ১ অশ্বখামা শ্বরে 3 
কপাচার্ষে $ দুধোধনে--ভীম গদাপাণি ! ১৫০ 
কাহারে ভরাও তুমি, সিন্ধুদে"পতি ? 
কে সেপার্থ? কি সামর্থ তাহার নাশিতে 
তোমায় ?-__শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী ! 
হায়, মরীচিকা আশা ভব্-মক্ভূমে ! 
মুদি আখি ভাব,__দাসী পাঁড় পদতলে 3 ১৫ 
পদতলে মণিভন্্র কাদিছে নীরবে ! 
ছদ্মবেশে বাজঘ্বারে থাকিব দাড়ায়ে 
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সথা, 
লয়ে কোলে মণিভদ্রে । এসো ছন্মবেশে, 
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব ১৬০ 
এ পাপ নগর ত্যজি পিঙ্কুরাঁজালয়ে ! 
কপোতমিথ্ন সম যাব উভি নীড়ে !-__ 
ঘটুক ঘা থাকে ভাগ্যে কুক পাওু কুলে ! 


ইতি আবীরাঙ্গনাকাব্যে ছুঃশলা-পত্রিক নাম অষ্টম সর্গ 


নবম সর্গ 


শাস্ত্র প্রতি জাহবী 


” জান্নবী দেবীর বিরহে রাজ! শান্তনু একাস্ত কাতর হুইয়| রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক বন্ধ 
দিস গরঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপান্ত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবত্রহ (ধিনি 
মহাভারতীয় ইতিবৃত্ত ভীম্ম পিতামহ নামে প্রথিত ) বয়ঃপ্রাণ্ড হইলে জাহবী দেবা নির়লিখিত 
পত্রিকাথানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্লিধানে প্রেরণ করিযাছিলেন। 


বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মণ তীরে,__ 
বৃথা অশ্রজল তব, অনর্গল বহি, 
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি ! 
ভুল ভূতপুর্ব কথা, ভুলে লোক যথ! 
ত্বপ্র-__নিত্রা-অবসানে ! এ চিরবিচ্ছেদে ৫ 
এই হে ওঁষধ মাত্র, কহিস্থ তোমারে ! 
হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি 
জাহ্ৃবী। তবে যে কেন নরন।বীরূপে 
কাটাই এত কাল তোমার আলে, 
কহি, শুন। খধিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে ১০ 
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিল! বহৃদলে 
যে দিন, পভিল তাবা কাদি মোর পদে, 
করিয়! মিনতি স্ততি নিষ্চতির আশে । 
দিচ্ছ বর__“মানবিনী ভাবে ভবতলে 
ধরিব এ গর্ভে আমি তোম! পবাকাবে | ১৫ 
বরিম্থ তোমারে সাধে, নরবর তুমি, 
কৌরব! ওঁরসে তব ধরিস্থ উদরে 
অষ্ট শিশু,_-অষ্ট বন্থ তারা, নবমণি 
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ ! 
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে ! ২০ 
সঞ্ধ জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে । 
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ; 
দেবনররূপী রত্বে গ্রহ যত্বে তুমি, 
রাজন! জাহ্বীগুত্র দেবব্রত বলী 
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উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;_ ২৫ 

শোভিবে ভারত-ভ!লে শিরোমণিবূপে, 

যথা আদ্দিপিতা তব চন্দ্রচুড়-চুড়ে ! 
পালিয়াছি পৃত্রবনে আদরে, বৃমণি, 

তব হেতু । নিরখিষ্স! চন্দ্রমুখ, ভুল 

এ বিচ্ছেদ-ছুঃখ তুমি । অখিল জগতে, ৩০ 

নাহি হেন গুণী আর, কিন্দু তোমারে ! 

মহাঁচল-কুল-পতি হিমাচল যথা ; 

নদপতি সিন্ধুনদ ; বন-কুলপতি 

খাগুব ; বখীক্দপতি দেবব্রত বখী-_ 

বশিষ্টের শিশ্যশ্রেষ্ট ! আর কব কত ? ৩৫ 

আপনি বাগ দেবী, দ্রেব, রসনা-আসনে 

আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ; 

যমসম বল ভুজে ! গহন বিপিনে 

যথা সর্ভূক্‌ বহ্ছি, তুর্বার সবে । 

তব পুৃণ্যবুক্ষ-ফল এই, নরুপতি ! ৪০ 

সেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে 

পুর্ণশশী ! যত দিন ছিস্থ তব গৃহে, 

পাইন্ছ পরম প্রীতি! কুতজ্ঞতাপাশে 

বেধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানবূপে 

দিতেছি এ বত্ব আমি, গ্রহ, শাস্তমতি । ৪৫ 
পত্রীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে । 

অসীম মহিমা তব ১ ঝুল মান ধনে 

নরকুলেশ্বর তূমি এ বিশ্বমগুলে ! 
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কাতরা বিনুহে তব হক্তিনা নগরী ! ৫০ 
যাও ফিরি, নবববু, আন গৃহে ববি 

বনাজী রাজেন্দ্রবালে ; কর বাজ্য হাখে ! 

পাল প্রজা ; দম বিপু; দণ্ড পাপাচাবে-_- 

এই হে স্থরাঁজনীতি ;__বাড়াও সতত 

সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে ! ৫৫ 


২৮২ শীতি-কবি শ্রীমধুন্দন 


বৰিও এ পুত্রবরে হবরাজ-পণে 
কালে। মহাযশা পুজ্র হবে তব সম, 
যশন্থি ; প্রদীপ যথা জলে সমতেজে 
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী! 

কি কাঁজ ধিক কয়ে? পুর্বকথা ভুলি, 
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ, 
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী 
রুদ্রেন্্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে ! 
যত দিন ভবধামে বহে এ প্রবাহ, 
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ ভবধামে ! ৬৫ 
কহিবে ভারতজন,- _ধন্ঠ ক্ষত্রকুলে 
শাস্তচু, তনয় যার দেবব্রত রথী' ! 

লয়ে সঙ্গে পৃত্রধনে যাও রঙ্গে চলি 
হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অস্তরীক্ষে থাকি 
তব পুরে, তব স্থখে হইব হে সুখী, ৭০ 
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি ! 


ইতি জ্ীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহবীপত্রিক! নাম নবম সর্গ। 


দশম জর্গ 
পুরুরবার প্রতি উর্বশী 


[চক্রবংশীর় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্বশীকে 
উদ্ধার করেন। উর্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে এই নিম্মলিখিত 
পঞ্জিকাখানি লিখিধাছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্বশী নাম কআ্লোটক 
পাঠ করিশে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন । ] 


ত্ব্গচ্যুত আজি, রাঁজা, ভব হেতু আমি !-- 
গত রাত্রে অভিনিথ দেব-নাট্যশালে 
লক্ষমীন্ঘয়ন্বরু নাম নাটক; বারুণী 
সাজিল মেনক! ; আমি অস্তোজা ইন্দিরা ৷ 
কহিল! বারুণী,__-“দেখ নিরখি চৌদিকে, ৫ 
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বিধৃস্বখি ! দেবদল এই সভাতঙুলে ; 
বসিয্সা কেশব ওই [ কহ মোরে, শুনি, 
কার প্রতি ধাক্স মনঃ ?”-_গুরুশিক্ষা ভুলি, 
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিন্-__ 
'নাজ! পুরুরবা প্রতি !_হাসিলা কৌতুকে ১* 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ১ 
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে ! 
সরোষে ভরতখধি শাপ দিলা মোবে । 
শুন, নবকুলনাথ ! কহিন্ধ যে কথা 

মুক্তকণ্ডে কালি আমি দবেবসভাতলে, ১৫ 
কহিব সে কথা আজি-_কি কাজ শরমে ?-__ 
কহিব সে কথ! আমি তব পদযুগে ! 
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে পিস্ধুনীরে, 
অবিরাম ; যথা চাহে ববিচ্ছবি পানে 
স্থির আখি স্থর্যমুখখী ;) ও চরণে রত ২০ 
এ মনঃ 1- উর্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি ! 
ঘ্বণা যদি কর, দেব, কহ শীন্, শুনি । 
অমবা অগ্গসব্। আমি, নারিব ত্যজিতে 
কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরশ্িব 
তপঃ তপন্বিনীবেশে, দিয়া জলাগুলি ২৫ 

সাবের সুখে, শুর ! যদি কপা কব, 
তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রক্ে 
পিঞ্তর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা 
নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ? 

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হব্িল আমারে ৩০ 

হেমকুটে ! এখনও বসিয়া বিরলে 
ভাবি সে সকল কথা ! ছিহ্ু পড়ি রথে, 
হায় রে, কুরুঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে ! 
সহসা কাপিল গিনি! শুনিচ্ছ চমকি 
বুথচক্রধ্বনি দ্বব্ে শতন্সোতঃ সম ! ৩৫ 
শুনি গম্ভীর নাঁদ_ “অরে বে ছুর্মতি, 


২৮৪ 
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স্হ্র্তে পাঠাব তোবে শমনভবনে»,-_ 
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল টববে ! 
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ ব্বনে ! 
পাইন চেতন যবে, দেখিহু সম্মুখে ৪০ 
চিজলেখা সতী সহ 'ও বূপমাধুরী-_ 
দেবী মানবীর বাছুশ ! উজ্জ্বল দেখিস 
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে 
হেমকুট হৈমকাস্তি-_রবিকরে যেন ! 
রহিচ্চ সবদিয়া আখি শরমে, নুমণি ১ ৪৫ 
কিন্ত এ মনের আখি মীলিল হবষে, 
দিনাস্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি 
কমল ! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে ! 
চিত্রলেখা পানে তৃমি কহিলা চাহিয্বা,__ 
“যথা নিশা, হে দপসি, শশীর মিলনে ৫০ 
তমোহীন। ; বাত্রিকালে অগ্রিশিখা যথা 
ছিন্নধুমপুঞ্জ-কায়া ; দেখ নিরখিয়া, 
এ ববাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে 
মোহাস্তে! ভাডিলে পাড়, মলিনসলিলা 
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বাহন জাহ্মবী ৫৫ 
আবার প্রসাদেঃ শুভে 1 আব যা কহিলে, 
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি, 
বাসিকতা ! নবুকুল ধন্ত তবে গুণে! 
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি 
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি ৬০ 
পড়িল! যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে? 
অ্িয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে 
জীবনদাক্সক মস্ত শুনিল উর্বশী, 
হে স্থধাংস্ত-বংশ-চড়, তোমার সে গাথা ১ 
ক্রবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহন্জে, ৬৫ 
নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?-_ 
সুব্পপুর-চিত-অন্ি অধীর বিক্রমে 
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তোমার, বিক্রমা্ধিত্য ! বিধাতার ববে, 

বন্্রীর অধিক বীর্ধ তব বুণম্থলে ! 

মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য হেবি ! ৭০ 

তব বূপগুণে তবে কেন না মজিবে 

করবাল ? শুন”? বাজা ! তবে বাজবনে 

স্বয়হ্বববধূ-লতা রবে সাধে যথা 

বূসপালে, বসালে বরে তেমতি নন্দনে 

স্বয়ন্বববধূু-লতা ! বূপগুণাধীনা ৭৫ 

নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভাবে কি দিবে-__ 

বিধির বিধান এই», কহিন্ছ তোম।বে ! 
কঠোর তপস্যা নর কৰি যর্দি লভে 

স্বর্গভোগ ১ সর্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুপ্তিতে 

ষে স্থির-যৌবন-স্ধা_অগিিব তা পছ্দে! ৮০ 

বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণিঃ 

আসি তুমি কেন দোহে প্রেমের বাজারে ! 
উবাঁধ।মে উবশীরে দেহ স্থান এবে, 

উবাঁশ ! ব্রাজন্য দাসী দিস্ব বাজপদে 

প্রজাভাবে নিত্য যত্বে। কি আব লিখিব ? ৮৫ 

বিষের ওঁবধ বিষ,__শুনি লোকমুখে 

অবিিতেছি্ছ, নুমণি, জ্ছলি কাষধবিষে, 

তেই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন খষি, 

রূপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া ! 

দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সবপুর ছাড়ি ৯০ 

পড়ি ও বাজীব-পদে, পড়ে বাবিধার। 

যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়স, সাঁগব-আশ্রয়ে,__ 

নীলান্ুরাশির সহ মিশিতে আমোদে ! 
লিখি এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীবে 

নন্দনে । ভূমিষ্ভাবে গ্ুজিক্াছি, প্রভু, ৯৫ 

কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা । 

ক্থপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিবে ! 

বীচিনবে হরপ্রিক্সা! শবণ-কুহবে 


[ মহেশ্ববী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যদ্ঞাশ্ব ধরিলে,- পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন 
রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাধুখ হইয়] সন্ধি করাতে, রাজ্জী জন! পুত্রশেগকে 
একাস্ত কাতর হইয়া এই নিক্মলিখিত পত্রিকাখানি রাঞ্জসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবগ 
মহাভারতীয অগমেধপর্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্ধাস্ত অবগত হইতে পারিবেন । ] 
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আমার কহেন-_'তুই ছবি ফলবতী ।* 

এ সাহসে, মহেঘাস, পাঠাই সকাশে ১০০ 
পত্রিকা-বাহিক সখী চারু-চিত্রলেখা । 
থাকিব নিরথি পথ, স্থির-আখি হয়ে 
উত্তরার্থে, পূর্থীনাথ !__নিবেদনমিতি ! 


ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উবশী পত্তিক। নাম দশম সর্গ । 


একাদশ র্গ 
নীলধবজের প্রতি জন! 


বাঁজিছে রাজ-তোরণে বণবাদ্চ আজি; 
হেষে অশ্ব ; গর্জে গজ; উড়িছে আকাশে 
রাজকেতু ; মুহুমহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি 
বণমদে রাজসৈন্য ১ কিন্ত কোন্‌ হেতু ? 
সাঁজিছ কি, নববাজ, যুকিতে সদলে-_ € 
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,_- 
নিবাইতে এ শোকাগ্রি ফান্তনির লোহে? 
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষব্রমণি তুমি, 
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা 
যমদণ্ডসম শু আস্ফালি শিনাদে ! ১০ 
টুট কিরীটার গর্ব আজি রণস্থলে ! 
খণ্ডমুণ্ড তার আন শুল-দণ্ড-শিবে ! 
অন্তায় সমরে যুঢ় নাশিল বালকে ৪ 
নাগ, মহেঘাস, তারে ! "ভুলি এ জ্বালা, 
এ বিষম জালা, দেব, ভুলিব লত্বরে | ১৫ 
জন্মে মৃত্যু +_বিধাতার এ বিধি জগতে । 
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ক্ষজকুল-রত্ব পু প্রবীর সুমতি, 
সম্মখসমবে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে»_ 
কি কাজ বিলাপে, প্রভু! পাল, মহীপাল, 
ক্ষত্রধর্য, ক্ষত্রকর্ম সাধ ভুজবলে । ২০ 
হাক, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে 
নাচিছে নর্তকী আজি, গাকসক গাইছে, 
উথলিছে বীণাধবনি ! তব পিংহাসনে 
বসিছে পুজহা! বিপু- মিত্রোক্তম এবে ! 
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে !-__ ২৫ 
কি লজ্জা ! ছুঃখের কথা” হায়, কব কানে ? 
হতজ্ঞান আজি কি হে পুজ্ের বিহনে, 
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধবজ বঘধী? 
যে দারুণ বিধি, বাজ, আধানিল! আজি 
রাজ্য, হবি পত্রধনে, হব্িল! কি তিনি ৩০ 
জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোবে, কেন 
এ পাষণ্ড পাণুবথী পার্থ তব পুনে 
অতিথি ? কেমনে তুমি, হাক্স» মিত্রভাবে 
পরশ সে কর, যাহ! প্রবীরের লোহে 
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ষ এই কি: নুমণি ? ৩০ 
কোথা ধন, কোথা তৃণ, কোথা চর্ম, অসি ? 
না ভেপধি নিপুন বক্ষ তীক্ষতম শবে 
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুধিছ কি তুমি 
কর্ণ তার সভাঁতলে ? কি কহিবে, কহ, 
যবে দেশ-দেশাস্তবরে জনবব লবে ৪০ 
এ কাহিনী,__কি কহিবে ক্ষঅপতি যত ? 
নরনাবায়ণ-জ্ঞানে, শুনি, পুজিছ 
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;__-এ কি ভ্রাস্তি তব ? 
হাক্সঃ ভোজবাল! কুসম্তী--কে না জানে তাবে, 
ই্বরিণী? তনম্ম তার জানজ অর্জনে ৪৫ 
€কি লজ্জা, ) কি গুণে তুমি পুজ, ব্বাজবখি, 
নরনাবায়ণ-জ্ঞানে ? বে দাঁকণ বিধি, 


সহ ৮৮০৮৮ 
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এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ? 
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তাবে 
অকালে ! আছিল মান, __তাঁও কি নাশিলি ? ৫ 
ন্ঝনারাক়ণ পার্থ? কুলট! যে নারী-_ 
বেশ্টা- গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি 
হাধীকেশ ? কোন্‌ শাস্ত্রে, কোন্‌ বেদে লেখে-_ 
কি পুরাণে এ কাহিনী ? ছেপায়ন খষি 
পাগুব-কীর্তন গান গায়েন সতত | ৫৫ 
সত্যবতীন্থত ব্যাস বিখ্যাত জগতে 
ধীবরী জননী, পিতা ত্রাহ্ধণ ! করিল! 
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে 
ধর্মমতি ! কি দেখিয়া, বৃঝাও দাসীবে, 
গ্রাহ্থ কর তাব কথা, কুলাচাষধ তিনি ৬০ 
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে 
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পল্মালয়া 
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী ! 
শাশুড়ীর যোগ্য বধু? পৌরব-সরসে 
নলিনী ! অপির সী, রবির অধীনী, ৬৫ 
সমীরণ-প্রিয়া ! ধিক । হাঁপি আপে মুখে, 
€ হেনু হুঃখে ) ভাবি যদি পাঁধ্ালীর কথা ! 
লোক-মাতা বম! কি হে এভ্রন্ী রমণী ? 

জানি আমি কহে লোক বঘীকুল-পতি 
পার্থ । যিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর. ৭* 
সু্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে ।-__ 
ছল্মবেশে লক্ষ বাজে ছলিল ছুর্মতি 
স্বয়হ্ধবে । যথাসাধ্য কে হৃুঝিল, কহ, 
ব্রাঙ্গণ ভাবিষা তাবে, কোন্‌ ক্ষজ্ররথী, 
সে সংগ্রামে? বাজদলে তেই সে জিতিল ! ৭৫ 
দৃহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে ! 
শিখণ্ীর্‌ সহকারে কুরুক্ষেত্র বরণে 
পৌনব-গেৌরব ভীম্ম বুদ্ধ পিতামহে 


গীতি-কবি- ১৯ 
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সংহারিল মহাঁপাপী ! দ্রোণীচার্য গুরু,_ 
কি কুছলে নরাধম বধিল তাহারে, ৮০ 
দেখ স্মরি? বন্ুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে 
বুথচক্র যবে, যায় ; যবে ব্রহ্মশাপে 

বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাষশাঃ, 

নাশিল বর্বর তাবে । কহ মোরে, শুনি, 
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি ? ৮৫ 
আনায়-মাঝারে আনি যৃগেন্দ্র কৌশলে 
বধে ভীকচিত ব্যাধ ; সে মৃগেন্দ্র যবে 
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে ! 

“কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমাবে ? 
জানিয়! শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল ৯০ 
আত্ম্সাঘা, মহাঁরধি ? হায় রেকি পাপে, 
নাক্গ-শিবোমণি রাজ! নীলধ্বজ আজি 
নতশির, - হে বিধাতঃ !- পার্ধের সমীপে ? 
কোথ|! বীবদর্প তব? মানদর্প কোথা? 
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ? ৯৫ 
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি শিবায় কি প্রভু 
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী 
উচ্চনাদী প্রভগ্রনে নীরবয়ে কবে? 
ভীরুতার সাধনা! কি মানে বলবাহু ? 

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জন৷ । গুরুজন তুমি ; ১০০ 
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে । 
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে 
পরাধীন! ! নাহি শক্তি মিটাই শ্ববলে 
এ পোড়া মনের বাঞ্চা ! ছুরস্ত ফান্তুণি 
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা স্থজিলা৷ নাঁশিতে ১*৫ 
বিশ্বহুখ !) নিঃসন্তান! করিল অ।মানে ! 
তুমি পতি, ভাগাদোষে বাম মম প্রতি 
তুমি! কোন্‌ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ? 


২৪১০ 


গ্ীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি 
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে ১১০ 
লিখিলা বিধাতা! যাহ, ফপিল তা কালে !-_ 
হ! প্রবীর | এই হেতু ধরিচ্ছ কি তোরে, 
দশ মাস দশ দিন লানা যত্ব সয়ে, 
এ উদরে ? কোন্‌ জন্মে, কোন্‌ পাপে পাপী 
তোব কাছে অভগিনী, তাই দিলি বাছা, ১১৫ 
এ তাপ? আশার লতা তাই বে ছিভিলি ? 
হা পুত্র! শোধিপি কি পে তুই এইবপে 
মাতৃধার /! এই কি রে ছিল তোর মনে ?__ 
কেন বৃথা, পোভা আখি, বখধিস্‌ আজি 
বাবিধাবা ? বে অবোধ, কে মুছিবে তোঁবে » ১২০ 
কেন বা জ্বলিস্‌্, মনঃ ? কে জুডাখে আজি 
বাক্য-স্থধারসে তোবে %” পাগবেধ শবে 
খণ্ড শিরোমণি ০৩ত1ব » বিখবে লুকাষে, 
কার্দি খেদে, মব, অবে মণিহাা কশি ।-_ 
যাও চলি, মহাবল, যাও কুকুরে ১২৫ 
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্র/ করি 
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে । 
ক্ত্র-কুলবালা আমি , ক্ষত্র-কুল বর, 
কেমনে এ অপমান সব ধেধ্য ধৰি ? 
ছাডিব এ পোড়া প্রাণ জাহুবধীব জলে » ১৩০ 
দ্বেখিব বিস্বাতি যদি কৃতাস্তনগরে 
লভি অস্ভে ! যাচি চির বিদায় ও পদে । 
ফিরি যবে ব্রাঁজপুবে প্রবেশিবে আসি, 
নরেশ্বর, *কোথা জনা ?” বলি ভাক যদি, 
উত্তপিবে প্রতিধ্বনি “কোথা জনা ?” বলি! ১৩৫ 


ইতি বীরাজনাকাব্যে জনাপত্রিক1 নাম একাদশ সর্গ ৷ 


পরিশিঃ 


[মধুস্ছদনের ইচ্ছা! ছিল যে তিনি বীরান্বনা কাব্য ১১ খানি পত্রিকার সম্পূর্ণ 
করেন। পূর্বে মুদ্রিত ১১ খানি পত্রিকা প্রকাশের পর তিনি আরও কয়েকটি 
পত্রিকা রচনাঁয় হাত দেন। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা এখানে 
(সই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি মুদ্রিত করিয়া দিলাম। ] 
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১ । খ্বৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী 


জন্মান্ধ নুমণি ! তুমি, এ বারতা পেয়ে 
হ্ুতমখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিহ্বনী 
আজি হ'তে । পতি তৃষি; কি সাধে ভূঞ্জিব 
সে স্থখ, যে স্গখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা 
তোমারে, হে 'প্রাণেশ্বর ! আনিতেছে দাসী 
কাপভ, ভাজিয়া ত।হে' সাত বার বেড়ি 
অন্ধিব এ চক্ষু ছুটি কঠিন বন্ধনে, 
ভেজাইব ছৃষ্টি-দ্বারে কবাট । ঘটিল, 
লিখিলা বিধি যা ভালে_ আক্ষেপ না করি ; 
করিলে, ত্যজিব কেন বজ-অট্টালিকা, 
শাইতে যথায় তুমি দুর তস্তিনাতে ? 
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমাবে । 
না শি খাঁ 

আব না হেবিবে কত্ত দেব বিভাব্স্ৎ 
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমগ্ুলে ঃ 
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি, 
চাকু চন্দ্র ; তারা-বুন্দ তোমরা গো সবে। 
আর না হেরিব কভ় সবীদলে মিলি 
প্রদ্দোষে তোমা সকলে, বুশ্মিবিশ্ব যেন 
অস্ববুসাগরে, কিন্ত স্থিরকাস্তি ঃ যবে 
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে 
বাস্থকির ফণারূপ পরাঙ্কে স্বন্দরী-_ 
বহ্ুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে । 
হে নদ তরজময়, পবনের বিপু 
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা ) 
হে নর্দি, পবনপ্রিয়া, স্থগন্ধের সহ 
তোমার ব্দন আসি চুশ্বেন পবন 
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীবে । 


২৯৪ 


গীতি-কবি শ্রীমধূস্থদন 


গান্ধার-বাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি । 
আর না হেবিবে কভু হাক অভাগিনী 
তোমাদের প্ররিয়ম্বখ । হে কুক্ুমকুল, 
ছিছু তোম.দেব সী, ছিস্ষ লো ভগিনী, 
আজি নেহহীন হয়ে ছাড়িন্ছ সবাবে 3 
সেহহীন এ কি কথা ? ভুলিতে কি পাবি 
তোমা সবে ? স্বতিশক্তি খত দিন ববে 

এ দেহে, স্ম্রিব আমি তোম। সবাকারে । 


২। অনিরুদ্ধের প্রতি উষা! 


বাণ-প্রবাধিপ বাঁণ-দানব-নন্দিলী 
ডন্ন।, কৃতাশ্তপিপুটে নমে তব পঙ্গে 
যছুবর ! পজ্রবাহ চিনুলেখা সখী-_ 
দেখা যি দেহ, ছেব, কহিবে বিরলে । 
প্রাণের বহস্যকথ: প্র(ণের ঈশ্বরে 1 

অকুল পাথাবে নাথ, চিরদিন ভাসি 
পাইয়াছি কুল এবে 1 এত দ্রিনে বিধি 
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীশীবে । 
কি কহিচন ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী 
হবরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী, 
হেরিয়। আকাশদেশে দ্বেব নিশানাণে 
চিন্ববাঞ্ধ৷ ; চাতকিনী কুতুকিনী যথ৷! 
মেঘের সুশ্টাম মৃতি হেত্রি শুন্যপথে । 
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে গুলকে, 
আনন্দজনিত জল বহিছে নব্ধনে । 
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমুহে, 
গাইছে মধুর গীত, মিলি তাব্া সবে 
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। উবার হৃদ 
আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে 
শুন এবে কহি দেব, অপুর্ব কাহিনী । 
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৩এ। যযাতির প্রতি শত্রিষ্ঠা 


দেত্যকুল-বাজব।ল। শয্রিষ্ঠা স্ন্দরী 
বলিতে সোহগে যারে, নরকুলবাজা 
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখাব্রিণী হ'ল, 
ভবস্থখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞলি । 
দাবানলে দগ্ধ হেপ্রি বন-গৃহঃ যথ। 
করজী সাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে, 
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইলে । 
০ রাজন্‌ ! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে 
চলিল শমিষ্ট।-দাসী কোথাস্স কে জানে 
আশ্রয় পাইবে তারা ? মনে বেখ তুমি । 
নয়নের বাবি পড়ি ভিজিতে ল।গিল 
অঁ(চল, বৃঝিয়। তবু দেখ প্রনপতি, 
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইন 
॥[সপীরূপে তব গ্রহে বাজবালা আমি ? 
কি হেতু বা থেকে গে তেমন সদনে, 
টুত্যকুল-বাজবালা আমি দাসীকণে । 


৪ | শারায়ণের প্রতি লক্ষী 


আব কত দ্রিন, সৌবি, জনধিব গৃহে 
কাদিবে অবাীশী বুষা, কহ তা ব্রমারে । 
ন। পশে এ দেশে নাথ, ববিকণবাঁশি, 
শা শোভেন কুপানিধি স্পাশ্ু বিতরি , 
স্থিক্প্রভা ভাবে নিত্য ক্ষনপ্রভা বূপী। 
বিভা, জন্মি বঞ্রজালে ভজল্বে পুরী । 
তবুও, উপেন্্ আজ ইন্দিরা ছুঃখিনী | 
বাম দামোদর ; তুমি লয়েছ হে কাড়ি 
নয়নের মণি তার পাদপন্ম তব । 
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে 


৪১৬ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


কহিলে দ্াসীরে যবে হে মধুরভাষী, 

“যাও পরিয়ে, বৈনতেয় কতাঞ্জলিপুটে-__ 

দেখ দাড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে 

যাও সিন্ধুতীরে আজি ।” হায়! . না জানি 
হইন্ছ বৈকুঠচাত হুর্বঃসার বোষে। 


৫ । নলের প্রতি দময়ভ্তী 


পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বযন্বর-স্থলে 
পঞ্জিল রাঁজীব-পছ তব হে কিন্করী, 
নরেন্দ্র, বিজন বনে অদ্ধ বন্ত্রাবৃতা 
ত্যজিলে তুমি হে যাবে, না জানি কি দোষে, 
নমে সে লৈদভাঁ আজি তোমার চরণে । 


চুত্ুদস্ণিসাদী শকুল্লিতালললী 
1 ১৮১৯ খ্রাগাৰে মুদ্রিত দ্বিতীষ সংস্কবণ হইতে এই পাঠ গুহীত হইল | 


চতুর্দশশপদীী কবিতাবলী ১৯3৪ 


উপাত্রম 

যথাবিধি বন্দি কবি, আশন্দে আসবে, 
কহে, ঘোড় কি কর, গৌড় শ্রভজনে ১ 
সেই আমি, ডুবি পুর্বে ভার্ত-সাাগরে, 
তুলিল যে তিলো ভ্তমা-মুকুতা1 যৌবনে ,₹_ 
কবি-গুকু বাল্মীকির প্রসাদে তত্পরে, 
গম্ভীরে বাজাক্ে বীণা, গাইল, কেমনে 
নশিলা ভ্মিত্রা-প্ুত্র, লঙ্গার সমবে, 
দেখ দৈত্য-নবাত্ক্ক-__বঝশ্ষেজ্্নন্দলে ১ 
কল্পনা ছ্রুতীপণ স।থে ভ্রমি ত্রজ-ধামে 
শুনিল যে গাপিনীব হাহবাপ ধ্বনি, 
(বিরহ বিহবশ]1 বালা হারা হযে শু/মে +)- 
বিরহ-লেছ্গন সদরে লিখিল লেখনী 
যার, বার জ।স পক্ষে বীর পতি-গ্রাষে, 
সেই আসি, শুন, যত গোৌভ ৮ডমণি 1 


ই৬ লি, বিখ্য।ত দেশ, কাব্যের কানন, 

বভবি শিক যথা গা মণ লক, 

সঙলী ৩-541% বস ক্রি বিষণ, 

বাসন্ত আমে:দে মন প্রা শিব হবে গা 

সে পেশে জয় এব করিল। গ্রহণ 

ক্রাধিঃক্ষো পেউপ্।খশ কবি » বাকৃদেবীর বে 

বড়ই যশব্বী সা, কবি-কুলধন, 

রসনা অস্বতে সিভ, স্বর্ণ বীণ। খন্দে। 

কাব্যেব খানত.৩ পেয়ে এহ ক্ষুদ্র মণি, 

স্বমন্দিরে এদ[শিলা বাণীর চ্ণে 

কবীন্্র ১ প্রসনভাঁবে গ্রহিপা জননী 

(মনোনীত বব দিয়া ) এ উপকরণে । 

ভাবুতে ভারতী-পদ্দ উপবৃক্ত গণি, 

উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥ 
ফরালীর দেশস্থ ভরসেলস্‌ নগরে । ১৮৬৫ খীষ্টাব্ডে | 


৩৩০৩ 


গ্লীতি-কবি শ্রীমধুত্থদন 


বঙ্গভাষ। 

হে বঙ্গ, ভাগ্ডাবরে তব বিবিধ বুতন -_ 
তা সবে, (অবোধ আমি ! ) অবহেলা করি, 
পর-ধন-লোভে মন্ত' করি ভ্রমণ 
পরদেশে, তিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচবি । 
কাটাইন্ু বনু দিন স্থখ পরিহরি | 
অনিদ্রায়, নিরাহারে সর্পি কায়, মনঃ, 
মজিন্থ বিফল তপে অবরণ্যে ববি ৯ 
কেলিন্ু শৈবালে ঃ ভুলি কমল-কানন ! 
স্বপ্পে তব কুললক্জ্ী কয়ে দিল! পরে,__ 
“ওরে বাছা মাতৃ-কোষে বতনের বাজি, 
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি ? 
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে বিবি ঘরে !” 
পালিলাম আজ্ঞা স্থখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পুর্ণ মণিজালে ॥ 


কমলে কামিনী 

কমলে কামিনী আমি হেরিহু স্বপনে 
কালিদছে। বসি বামা শতদল-দলে 
( নিশীথে চন্দ্রিমা যথা! সরপ'ব জলে 
মনোহর! |) বাম করে সাপটি হেলনে 
গজেশে, গ্রাসিছে তাপে উগবি সঘনে । 
গুপ্ঠরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে, 
বহিছে দহেব বারি মৃত কলকলে ।-- 
কার না ভোলে রে মনই, এ হেন ছলনে! 
কবিতা-পঙ্কজ ববি, শ্রীকবিকঙ্কণ, 
ধন্য ভুমি বঙ্গভূমে | যশং-হুধাদানে 
অমব কিল! তোমা অমরকান্রিণী 
বাগ্দেবী! ভোগিলা হুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ, 
এবে কে না৷ গুজে তোমা, মজি তব গানে ?- 
বজ-হৃদ-হদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥ 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৩০৬ 


অন্গপূর্ণার ঝাপি 

মোহিনী-বূপসী-বেশে বাপি কাখে কবি, 
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘবে 
অন্দা ! বহিছে শ্ৃন্তে সঙ্গীত-লহন্ী, 
অদ্বস্টে অপ্পরাচক় নাঁচিছে অন্ববে ।-_ 
দেবীর প্রসাদে তোমা বাজপদে ববি, 
রাজাসন, বাজছত্রে, দিবেন সত্ববে 
বাজলস্জ্রী ; ধন-আোীতে তব ভাগ্যতবি 
ভাঁসিবে অনেক দিন, জননীর ববে । 
কিন্ত চিবস্থাক্ী অর্থ নহে এ সংসারে 5 
চঞ্চল1 ধনদা মা, ধনও চঞ্চল; 
তবু কি সংশক্স ভব, জিজ্ঞাঁপ তোমাবে ? 
তব বংশ-যশং-কাপি- অন্্দামজল-_ 
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাগ্ডাবে, 
বাখে যথা কধামবজে চন্দ্রেব মণ্ডলে ॥ 


কাশীরাম দাস 

চঙ্জচুড়-জট।জালে আছিলা যেমতি 
জাহুী, ভারত-বস খধি ছৈপাক্সন, 
ঢালি সংস্কত-হুদে বাখিলা তেমতি 
তৃষ্গক্স আকুল বর্গ করিত রোদন । 
কঙ্েেবে গঙগাস্ম পগ্ুজি ভগীবথ ব্রতী, 
(সুধন্ত তাপস ভবে, নর-কুল-ধন 1) 
সগবর-বংশেব যথা সাধিলা মুকতি, 
পবিত্রিলা আনি মাকে, এ তিন ভুবন ; 
সেই বূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে, 
ভানত-রসের ন্রোতঃ» আনিক্াছ তুমি 
জুড়াতে গোৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে ? 
নারিবে শোধিতে ধান কভু গৌড়ভূমি । 
মহাভারতের কখা! অস্বত- সমান । 
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্‌ ॥ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


কৃত্তিবাস 

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে 
কত্তিবাস নাম তোম। !__-কীন্তির বসতি 
সতত তোমাবু নাষে স্থব্গ-ভবনে, 
কোকিলের কণ্ঠে ঘথ! স্বর, কবিপতি, 
নয়নরঞ্জন-রূপ কুক্থম যৌবনে 
বশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী, 
বুঝি কয়ে দিলা! নাম নিশার স্বপনে, 
পুর্বজনমের তব স্মরি হে ভকতি ! 
প্বন-নন্দন হন্বু, লক্ত্বি ভীমবলে 
সগব, ঢ।লিলা ঘথ! বাঘবের কানে 
সীতার বারতা-বপ সঙগীত-লহবরী ,__ 
তেমতি, যশত্ি, তুষি স্ব্গ-মণ্ডলে 
গাও গো বামের নাম ক্্মধ্র তানে, 
কবি-পিতা বাল্সীকিকে তপে তুষ্ট কৰি ! 


জয়দেব 


চল যাই, জয়দেব, গোঁকুল-ভবনে 
তব সঙ্গে, ঘা বে তমালের তলে 
শিখিপুচ্ছ-চুড়া পিবে, পীত ধড়া গলে 
নাচে শ্যাম, বামে বাধা__সৌদামিনী ঘনে ! 
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতুহলে 
পুরিও নিকুগ্জরাজী বেথুর শ্বননে । 
ভুপিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,__ 
নাচিবে শিখিনী সথখে, গাবে পিকগণে» 
বহিবে সমীর ধীরে ক্থম্বর-লহবী»__ 
মুর কলকলে কাপশিন্দী আপনি 
চলিবে ! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি, 
ঠধরজ ধরি কি রবে ভ্রজের সুন্দরী ? 
মাধবের বব, কবি, ও তব বদনে, 
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ? 


চতুর্দীশপদ্ী কবিতভাবলী ৩০৩ 


কালিদাস 

কবিতা-নিকুজে তুমি পিককুল-পতি ! 
কার গো না মজে মন: ও মধুর স্বরে ? 
শুনিয়াছি লোক-স্বখে আপনি ভারতী, 
স্জি মায়াবলে সর বনের ভিতরে, 
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন ববে 
তোমায় ; অমৃত বসে রসনা সিকতি, 
আপনার স্বর্ণ বীণ। অরপিলা করে !_- 
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি ? 
মিথ্যা ব কি বলে বলি! ৈশলেন্্-সদনে, 
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে 1) 
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ; 
সঙ্গীত-তবক্গ তব উথলি ভারতে 
€পুৃণ্যভূমি ! ) হে কবীন্দ্র, ক্পা-বরিষণে, 
ছেশ-দেশ।ন্তবে কর্ণ তোষে দেই মতে ! 


মেঘদূত 

কাঁমী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, খিবহ-দহুনে, 
দ্রুত-পদে বত্বি পুর্বে, তোমায় সাঁধিলে 
বহিতে বারত! তার অলকা-ভবনে, 
যেখানে বিবুহে প্রিয়া ক্ষুপর মনে ছিল । 
কত যে মিনতি কথা কাতবে কহিল 
তব পদতলে সে, তা পভে কি হে মনে? 
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে 
প্রদাশিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল ; 
তেই গে! প্রবাসে আঙজি এই ভিক্ষা করি __ 
দাসের বারতা লয়ে যাও শীত্রগতি 
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা ০স ফৃকতী, 
অধীর এ হিয়া, হায়, যাব বদপ স্মরি ! 
কুন্থমের কানে স্বনে মলয় যেমতি 
স্বহু নাদে, কয়ো৷ তারে, এ বিরহে মরি ! 
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গকুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে । 
সাগবের জলে স্থথে দেখিবে, স্মতি, 
ইন্দ্র-ধন্থুঃ-চূড়া! শিরে ও স্যাম মুরতি, 
ব্রজে যথ। ব্রজরাজ যস্তুনা-দর্পণে 
হেবেন বরা, যাহে মি ব্রজাঙ্গনে 
দেয় জলাঞপি লাজে ! যি রোধে গতি 
তোমার, পবত-বুন্দ, মন্দ্রি ভীম শ্বনে 
বারি-ধারা-রূপে বাণে বিধো, মেঘপতি, 
তা সকলে, বীর তুমি ; কারে ভর বরণে? 
এ ছ্ছর গমনে যদি হও ক্লাস্ত প্রভু, 
কামীর দোহাই দিয়! ডেকো গো পবনে 
বহিতে তোমার ভার । শোঁভিবে, হে প্রভু, 
খগেজ্ছে উপেক্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে 1-- 
কৌম্ভভের রূপে পরো-_তডিত রূতনে ॥ 


বউ কথা কও 


কি ছুখে, হে পাখি তুমি শ।খার উপরে 
বনি, বউ কথা কও, কও এ কাননে ?-__ 
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে, 
পাখা-বূপ ঘোমটাক্স টেকেছে বদনে ? 
তেই সাধ তাবে তুমি মিনতি-বচনে ৮ 
তেই হে এ কথাগুপি কহিছ কাতবে ? 
বডই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে, 
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহজিনী করে ? 
সত্য যদি, তবে শুন, দ্রিতেছি হুকতি ; 
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে ) 
পবনের বেগে যাও যথায় ফবতী , 
“ক্ষম, পরিয়ে,” এই বলি পড় গিয়া! পায়ে ।-_ 
ক, দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুপ্র-মতি, 
প্রেম-রাজ্যে রাজাদন থাকে এ উপায়ে ॥ 
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পরিচয় 


ঘে দেশে উদয্ষি ববি উদয়-অচলে, 
ধরণীর বিষাধর চুম্বেন আদরে 
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, স্থমধুর কলে, 
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে 
জাহ্বী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মগ্ডলে 
( তৃষারে বপিত বাস উর্ধ কলেবরে, 
বুজতের উপবতী শ্রোতঃ-রূপে গলে, ) 
শোভেন শৈলেন্দ্-রাজ, মান সরোবরে 
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মুর্তি ৪ 
যে দেশে কুহরে পিক বাপস্ত কাননে ;+ 
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ,__ 
চাদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে $-- 
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ; 
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো! বরাঙ্গনে ! 


কে ন। জানে কবি-কুল (প্রম-দাস ভবে, 
কুস্থমেব দস যথা মারুত, সুন্দরি, 
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে 
এ বুথ! সংশয় কেন? কুস্থম-মঞ্জবী 
মদনের কুঞ্জে তুমি । কভু পিক-ববে 
তব গুণ গায় কবি; কভু রূপ ধরি 
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্রি, 
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে ! 
কামের নিকুপগ্ত এই ! কত যে কি ফলে, 
হে রসিক, এ নিকুগ্ডে, ভাবি দেখ মনে ! 
সর্ঃ ত্যজি, সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে, 
কদস্ব, বিশ্বিকা, রমা, চম্পকের সনে ! 
সাঁপিনীরে হেব্রি ভয়ে লুকাইছে গলে 
কোকিল; কুর্ঙ্গ গেছে রাখি ছু-নয়নে ! 


গ্নীতি-কবি---২* 
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গ্গীতি-কবি শ্রীমধুহ্দন 


যশের মন্দির 

স্বর্ণ দেউল আমি দেখিঙ্থ স্বপনে 
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিষে | সে শৃর্মের তলে, 
বড় অপ্রশস্ত সিভি গড়া মায়া-বলে, 
বহুবিধ বোধে রুদ্ধ উদ্ধগামী জনে ! 
তবৃও উঠিতে তথা-__সে ছুর্গম স্কলে__ 
করিছে কঠোর চেষ্ট৷ কষ্ট সহি মনে 
বনু প্রাণী । বনু প্রাণী কারদিছে বিকলে, 
না! পারি লভিতে যত্বে সে বত্ু-ভবনে । 
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে ।-_ 
শিক্পরে দাড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী, 
মু হাঁসি; *ওবে বাছা, না দিলে শকতি 
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ? 
যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি, 
অশক্ত আপনি ঘম ছা ইতে রে তাবে !”, 


কবি 
কে কবি-_কবে কে মোরে ? ঘটকক্পি কৰি, 


,শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন, 


সেই কি সে ঘম-দমী ? তার শিবোপৰি 
শোভে কি অক্ষম শোভা যশের রতন ? 
সেই কবি মোর মতে, কল্পন স্থন্দরী 
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 
অস্তগামি-ভাম্র-প্রভা-সদ্বশ বিতবি 
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ । 
আনন্দ; আক্ষেপ, ক্রোধ, যাব আজ্ঞা! মানে ঃ 
অরণ্যে কুস্থম ফোটে যার ইচ্ছা বলে । 
নন্দন-কানন হতে যে স্রজন আনে 
পাব্বিজাত কুসহ্থমের রম্য পরিমলে 3 
মকভুমে_ তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে 
বহে জলবতী নদী মহ কলকলে ! 
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দেব-দোল 

ওই যে শুনিছ ধবনি ও নিকুপ্জ-বনে, 
ভেবে! না গুঞ্জরে অলি চুষি ফুলাধরে, 
ভেবে না গাইছে পিক কল কুহরনে, 
ভুবিতে প্রত্যুষে আজি খতু-বাজেশ্বরে ! 
দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নক্সনে, 
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অস্বরে,__ 
আসিছেন সবে হেথা এই দোলাসনে-_ 
পুজিতে রাখালবাজ- বাঁধা-মনোহবে ! 
স্বীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে, 
কবে বা অধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ? 
কিন্নবের বীণা-তান অপ্সরার রবে ! 
আনন্দে কুক্থম-সাজ ধবেন ধবণী,__ 
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে 
বিতরেন বায়ু-ইজ্দর পবন আপনি ! 


শ্রীপঞ্চমী 


নহে দিন দ্র, দেবি, যবে ভূভারতে 
বিসজিবে ভূভাবত, বিস্বৃতির জলে, 
ও তব ধবল মুতি স্ল কমলে $+__ 
কিন্তু চিরস্থায়ী পুজা! তোমার জগতৈ ! 
মনোরূপ-পদ্ম ঘিনি বোপিলা কৌশলে 
এ মানব-দেহ:সবে, তার ইচ্ছামতে 
সে কুক্মে বাস তব, যথা! মবরুকতে 
কিশ্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে ! 
কবির হৃদক্স-বনে যে ফুল ফুটিবে, 
সে ফুল অঞ্ুলি লোক ও ব্রাডা চরণে 
পবরুম-ভকতি-ভাবে চিবকাল দিবে 
দশ দশে যত দিন এ মর ভবনে 
মনং-পন্স ফোটে, পুজা, তুষি, মা, পাইবে !-_ 
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ? 


৩ ৮৮ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
কবিতা 


অন্ধ যে, কি কপ কবে তার চক্ষে ধবে 
নূলিনী ? কোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার, 
লভে কি সে সখ কভু বীণার হুন্যবে ? 
কি কাক, কি পিকধবনি,_-সম-ভাব তার ! 
মনের উদ্তান-মাঝে, কুসুমের সার 
কবিতা-কুক্ম-রত্ব !- দয়! করি নরে, 
কবি-মুখ-ব্রক্ষ “লোকে ডরি অবতার 
বাণীরূপে বীণাপণি এ নর-নগরে-_ 
ুর্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে 
কবিতা-অম্বত-বসে ৷ হায়, সে দুর্মাতি, 
পৃষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা সে জন না ভজে । 
ও চবণপন্ম, পদ্মবাপিনি ভারতি ' 
কর পৰিমলময় এ হিয়্া-সবোজে-_ 
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি ॥ 


আশ্বিন মাস 

সথ-শ্টামাঙ্গ ব্্গ এবে মহাত্রতে বূত। 
এল্লেছেন ফিরে উমা, বৎসবেব পৰে, 
মহিষম্দিনীরূপে ভকতের ঘবে 3 
বামে কমকায়া বমা, দক্ষিণে আয়ত- 
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণ! করে , 
শিখিপৃষ্ঠটে শিখিব্বজ, ধার শবে হত 
তারক-_অস্থরশেষ্ট, গণ-দল যত, 
তান্র পতি গণদেব, বাড কলেবরে 
করি-শিবঃ ১-_আদিত্রক্জ বেদের বচনে । 
এক পন্মে শতদল ! শত রূপবতী-_ 
নক্ষভ্রযগ্ডলী যেন একব্রে গগনে 1 
কি আনন্দ ! পুর্ব কথা কেন করে, স্থতি, 
আনিছ হে বানি-ধাব। আজি এ নয়নে ? 
ফলিবে কি মনে পুনঃ নে পুর ভকতি ? 
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সায়ংকাল 

চেয়ে দেখ, চলিছেন দে অস্তাচলে 
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, বত্ব বাশি বাশি 
আকাশে । কত বা যত্বে কাদন্িনী আসি 
ধন্সিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে !__ 
কে না জানে অলঙ্কাবে অঙ্গনা বিলাসী ? 
অতি-ত্বন্া গড়ি ধনী দৈব-মাক্সা-বলে 
বহুবিধ অলঙ্কার পবিবে লো হাঁসি, 
কনক-কক্কণ হাতে, ন্বর্-মালা গলে ! 
সাঁজাইবে গজ, বাজী , পর্বতের-শিরে 
সুবর্ণ কিরীট দিবে ; বহাবে অন্বরে 
ন্দল্োতঃ, উজ্জবলিত ন্বর্ণবর্ণ নীরবে ! 
স্বর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে 
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে !-_এ বাজী কৰি বে 
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দাঁন করে ! 

সপায়ংকালের তারা 

কাব সাথে তুলনিবে, লো সুর-হুন্দরি, 
ও রূপের ছট1] কবি এ ভব-মগ্ডলে ? 
আছে কি লো হেন খনি; যাঁর গর্ভে ফলে 
বুতন তোমার মত, কহ, সহচবি 
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী 
সাঁজান্ম সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে 
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষজ্র-মগ্ডলে 
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ববী ? 
হেত্রি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষ মনে 
মানিনী বুজনী বাণী, তেই অনাদরে 
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে, 
যবে কেলি করে তাবা স্থহাস-অন্বরে ? 
কিস্ত কি অভাব তব, ওলো! বরাজনে,__ 
ক্ষণমাজ দেখি মুখ, চির আখি ম্মরে ! 


৩১০ 


গ্ীতি-কবি শ্ামধুস্দন 


নিশ। 

বষস্তে কুহুম-কুল যথা বনম্থলে, 
চেয়ে দেখ, তারাচস্স ফুটিছে গগনে, 
স্বগাক্ষি ! সুহ'স্মুখে সরসীর জলে, 
চন্দ্রিমা কৰিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে । 
কত যে কি কহিতেছে মধুর শ্বন্নে 
পবন- বনের কবি, ফুল ফুল-দলে, 
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে 2 নাখিবে কেমনে» 
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মগুডলে ? 
এ হ্বদয্‌, দেখ, এবে ওই সরোববেঃ__ 
চক্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মুর্তি ৷ 
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে কৰে 
নিশায়, আমার মতে সে বভ হুূর্মতি । 
হেন স্ুবাসিত শ্বাস, হ।স ন্িপ্ধ করে 
যার, সেকি কু মন্দ, ওলো বসবতি ? 


নিশাকালে নদী-তীরে বটবুক্ষ-তলে শিব-মন্দিক্ত 


বাজনুয়ে-যজ্জে যথ। বাজাদল চলে 
বতন-মুকুট শিরে , আসিছে সঘনে 
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে 
পুজিতে বজনী-যোগে বুষভ-বাহনে । 
ধৃপরূপ পরিমল অদ্রব কাননে 
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতুহলে 
মলয় ; কৌমুদ্দী, দেখ, বজত-চবণে 
বীচি-বব-বূপ পরি নুপুর, চঞ্চলে 
নাচিছে », আচাধ্য-রূপে এই তরু-পতি 
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অস্বরে, 
তাবাদলে তারানাথ করেন প্রণতি 
(বোধ হয় ) আনাধিয়! দেবেশ শহরে ! 
তুমিও, লে! কলোলিনি, মহাত্রতে ব্রতী,__ 
সাজায়েছ, দিব্য সাঁজে, বর-কলেববে ! 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৩১১ 


ছায়াপথ 

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা কৰি, 
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে, 
এ পথ,- উজ্জ্বল কোটি মণিব কিবণে ? 
এ স্থপথ দিয়! কি গে! ইন্দ্রাণী ক্ুন্দরী 
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে 
মহেন্দ্র, সঙেতে শত বরাজী অপ্দরী, 
মিনি ক্ষণেক কাল চারু তাবা-গণে-_ 
সৌন্দধ্যে ?__-এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি ! 
বাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেই ভয় করে, 
অচ্চিত বিবেচনা পাব করিবাবে 
আলাপ আমার সাথে ; পবন- টি 
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে, 
দেও কয়ে; কহিবে সে কানে, স্বৃস্বরে: 
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে ! 


কুহ্থমে কীট 

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো! বন-হুন্দক্ি, 
কোমল হৃদয়ে তব পশিল, কি পাপে 
এ বিষম যমদ্ছুত ? কাদে মনে কবি 
পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে 
পোড়ায় ছুরস্ত তোমা, বিষদস্তে হবি 
বিরাম দিবস নিশি ! ম্বর্দে কি বিলাপে 
এ তোমার ছুখ দেখি সী মধুকক্সী, 
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো! সে কাপে? 
বিষার্দে মলয় কি লো, কহ, স্থব্দনে, 
নিশ্বালে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে 
যাচিতে তোমার কাছে প্রিষশ-ধনে ? 
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে ? 
মনভ্াপ-রূপে বিপু, হাক, পাপ-মনে, 
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে ! 


৩৯ 


গগীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
বটবৃক্ষ 


দেব-অব্তার ভাবি বন্দে ষে তোমারে, 
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি, 
তক্বাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসাবে, 
বিধির করুণা তুমি তরু-ন্ধপ ধরি ! 
জীবকুল-হিতৈধিণী, ছায়া হু-হন্দী, 
তোমার ছুহিতা।, সাধু! যবে বস্ধাবে 
দ্গধে আগ্নেয় তাপে, দয়া! পরিহবি, 
মিহির, আকুল জীব বাচে পুজি তারে । 
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে, 
খেচর- _অতিথি-ব্রজ, বিবাজে সতত, 
পল্পবাগ ফলপুগ্ে ভুঞ্তি হ্ৃষ্ট-মনে ১ 
স্বু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত, 
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে ! 
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত ! 


স্স্টিকর্তী! 

কে স্মজিলা এ স্থবিশ্খে, জিজ্ঞাপিব কারে 
এ ব্ুহস্ কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ? 
পার যদ্দিঃ তূমি দাসে কহ, বস্থমতি 7 
দেহ মহা-দীক্ষাঃ দেবি; ভিক্ষণ, চিনিবারে 
তাহায়, প্রসাদে ধার তুমি, রূপবতি”__ 
ভ্রম অসন্ত্রমে শূন্যে ! কহ; হে আমারে, 
কে তিনি, দ্িনেশ ববি, করি এ মিনতি, 
বার আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সধশাবে 
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জবলে ?___ 
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে, 
বাহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে 
কর কেলি নিশাকালে বজত-আ সনে, 
নিশানাথ । নদকুল, কহ কলকলে, 
কিন্বা তৃষি, অন্ুপতি, গম্ভীর শ্বননে । 


চতুর্দশপনদ্দী কবিতাবলী 


ত্য 

এখনও আছে লোক দেশ দেশাস্তবে 
দেব ভাবি প্লুজে তোমা, ববি দিনমণি, 
দেখি তোম! দিবাযুখে উদয়-শিখবে, 
লুটায়ে ধয়ণীতলে, কৰে স্ভতি-ধ্বনি ; 
আশ্চধ্যের কথা, সুর্য, এ না মনে গণি । 
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখবে 
শোভ তুমি, বিভাবস্, মধ্যাহ্ে অস্বরে 
সমুজ্জল করজালে আববি মেদিনী ! 
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি, 
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চক্দ্র-গ্রহ-দলে ; 
উর্বরা তোমার বীধ্যে সতী বস্থমতী ১ 
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পুর্ণ জলে ;-_- 
কিন্ত কি মহিম! তার, কহ, দিনপতি, 
কোটি ববি শোভে নিত্য বাব পদতলে ! 


সীতাদেবী 

অন্কক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, 
বৈদেহি! কখন দেখি, মুর্দিত নয়নে, 
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে, 
চাবি দিকে চেড়ীবুন্দঃ চত্দরকলা ঘথ।! 
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হাক, বহে বৃথা 
পল্মান্ষি, ও চক্ষু হতে অশ্রু-ধারা ঘনে ! 
কোথা দাসরধি শ্বর-_কোথা মহারঘী 
দেবর লক্ষ্মণ, দেবী, চিরজঙ্গী বণে ? 
কি সাহসে, স্থকেশিনি, হবিল তোমাবে 


রাক্ষস ? জানে না মুঢ, কি ঘটিবে পৰে ! 


বাহু-গ্রহ-রূপ ধৰি বিপন্তি আধারে 
জ্ঞান-রবি, ঘবে বিধি বিড়ম্বন করে ! 
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ব্রিসংসারে, 
ভূকম্পনে স্বীপ যথা অতল সাগরে ! 


৩১৩০ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্দুদন 


মহাভারত 

কল্পনা-বাহনে স্থখে কত্বি আরোহণ, 
উতবিচ্ছ, যথা বসি ব্দরীর তলে, 
কনে বীণা, গাইছেন গীত কুতুহলে 
সত্যবতী-স্থত কবি” __খবিকুল-ধন ! 
শুনিচ গম্ভীর ধ্বনি , উন্মীলি নক্ষন্‌ 
দেখি কৌরবেশ্বরে, মস্ত বাহুবলে , 
দেখিক্ পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে 
হুক্কারে! আইলা কর্ণ__হুধ্যের নন্দন-__ 
তেজন্বী । উজ্জপি যথ1 ছোটে অনন্বরে 
নক্ষত্র, আইল! ক্ষেত্রে পার্থ-মহামতিঃ 
আলো! করি দশ দ্িশ, ধরি বাম কবে 
গাণ্তীব প্রচণ্ড-দগ্ড-দাত। ব্রিপু প্রতি । 
তব্বাসে আকুল হেনু এ কাল সমগ্ে, 
হাপনে গোগুহ-রণে উত্তর যেমতি । 


নন্দন-কানন 

লও দীসে, হে ভাঝতি, নন্দন-কাননে, 
যথা ঞ্ষোটে পাব্রিজাত ; যথাক্স উর্বশী,__ 
কামের আকাশে বাম! চির-পুর্ণ-শশী৮__ 
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে , 
যথা বম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা ব্ধপসী 
মোহে মনঃ সমধূর ব্বর বরিবণে,__ 
মন্দ।কিনী বাহিনীর ব্বর্ণ তীবে বসি, 
মিশায়ে সু-কঞ-বব বীচিন বচনে ! 
যথায় শিশিরের বিন্দ্ব ফুল ফুল-দলে 
সদা সহ্যঃ ১) যথা অলি সতত গুঞ্বে 3 
বহে যথা সমীপ্ণ বহি পন্বিমলে + 
বসি যথ্য শাখা মুখে কোকিল কুহরে 3 
লও দাসে ;? আখি দিয়া দেখি তব বলে 
ভাব পটে কল্পনা যা সদ। চিঅ কনে । 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৩১৫ 


সরস্বতী 

তপনেবর তাপে তাপি পথিক যেঙ্নতি 
পড়ে গিয়া ঘড়ে বড়ে ছায়ার চরণে ; 
তৃষাতুর জন যথা! হেবি জলবতী 
নদীরে, তাহার পানে ধাক় ব্যগ্র মনে 
পিপাসা-নাশের আশে 5 এ দাস তেমতি, 
জলে যবে প্রাণ তার দুংখেব জ্লনে, 
ধনে বাডা পা ছুখানি, দেবি সবস্বতি !__ 
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে 
আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে 
ভাসে শিশু যবে, কে সাস্বনে তাবে ? 
কে মোচে আখির জল অমনি আচলে ? 
কে তার মনের খেদ নিবাবিতে পাবে, 
মধ্মাখা কথা কয়ে, ন্েহের কৌশলে ?__ 
এই ভাবি, কপাময়ি, ভাবি গো তোমারে ! 


কপোতাক্ষ নদ 

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে । 
সতত তোমার কথ! ভাবি এ বিরলে 3 
সতত € যেমতি লোক নিশা শ্খপনে 
. শোনে মাক্সা-যন্ত্রধ্বনি ) তব কলকলে 
জ্কডাই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !__ 
বনু দ্বেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, 
কিন্তু এ ন্মেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ? 
ছুপ্ধম্বোতোরপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে ! 
আব কি হে হবে দেখা ?- যত দিন যাঁবে, 
প্রজাবন্ধপে বাজবরূপ সাগরেনে দিতে 
বারি-ব্ধপ কব তুমি ; এ মিন।তি, গাৰে 
বঙ্গজ-জলের কানে, সখে, সখা-বীতে 
নাম তার, এ প্রবাসে মজি €প্রয-ভাৰে 
লইছে যে তব নাম বজের সঙ্গীতে ! 


গ্লীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
ঈশ্বরী পাটনী 


“সেই ঘাটে খেয়। দেয় ঈশখরী পাটনী 1”--অব্রদামঙ্গল 


কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ? 
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,__ 
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে, 
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পুর্বে সবদনী ? 
কপের খনিতে আর আছে কি বে মণি 
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,__ 
কনক কমল ফুল এ নদীর জলে-_ 
কোন্‌ দেবতাবে পুজি, পেলি এ বমণী ? 
কাঠের এেঁউিতি তোর, পদ-পরুশনে 
হইতেছে স্বর্ণম় ! এ নব হৃবতী-_ 
নহে রে সামান্তা নারী, এই লাগে মনে $ 
বলে বেকে নদী-পাবে যা রে শীব্রগতি । 
মেগে নিস্, পার করে, বর-কপ ধনে 
দেখায়ে ভকতি, শোন্‌ এ মোর যুকতি ! 


বসন্তে একটি পাখীর প্রতি 


নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে, 
মাধবের বার্থাবহ ১ যাব কুহরণে 
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে '__ 
তবুও সঙ্গীত-ব্জগ করিছ যে মতে 
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে ! 
মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে, 
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে, 
বস্থমতী সতী যবে রত প্ররেমব্রতে !1-_ 
দুরস্ত কৃতাস্ত-সম হেমস্ত এ দেশে 
নির্দয় 5 ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট আতি ! 
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্ে কেশে, 
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !-_ 


চতুর্দশপদী কবিতাবলাী ৩১৭ 


ডাক তুমি খতুরাজে, মনোহর বেশে 
সাজাতে ধরায় আসি; ভাক শীত্রগতি ! 
* করাসীস্‌ দেশে । 


প্রাণ 


কি স্রাজ্যে, প্রাণ, তব বাঁজ-সিংহাঁসন ! 
বাহু-রূপে ছুই বখী, ছুর্জয় সমরে, 
. বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;-_ 
পঞ্চ অন্ুচব তোম! সেবে অহুক্ষণ ! 
ক্হাসে ভ্রাণেবে গন্ধ দেয় ফুলবন ১ 
যতনে শ্রবণ আনে ক্থমধুর ত্ববে 3 
সুন্দর ঘা কিছু আছে, দেখায় দর্শন 
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব চরাচরে ! 
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, কমতি ! 
পদ্রূপে ছুই বাঁজী তব ব্বাজ-ছ্বারে ; 
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব-_ভবে বৃহস্পতি ১ 
সরত্বতী অবতার রসনা সংসারে ! 
স্বর্ণ আ্োতারূপে লহু, অবিবূল-গতি, 
বহি অঙ্গে, বঙ্গে ধনী করে হে তোমাবে ! 


কল্গন। 


ল্‌ও দ্াসে, সঙ্গে রঙ্গে হেমাঙ্গি কল্পনে, 
বাগ্দেবীব প্রিক্সসখি, এই ভিক্ষা কৰি ; 
হায়, গতিহীন আমি তৈব-বিভম্বনে,__ 
নিকুর্জ-বিহাবী পাখী পিজ্ব-ভিতবি ! 
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে, 
সবুস বসন্তে ঘথ! বাধাকাস্ত হবি 
নাচিছেন, গোঁপীচয়ে নাঁচায়ে ; সঘনে 
পুরি বেধে দেশ !__কিন্বা, শুভক্করি, 
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কাকস অকালে 
পুজেন উমাক্স বাঁম, বদুরাজ-পাতি 3 


৬০১ ৮ 


গ্গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


কি্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা! শর্আালে 
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি 1-_- 
কি স্বরগে, কি মুতে, অতল পাতালে, 
নাহি স্থল যথ!, দেবি, নহে তব গতি ! 


রাশি-চক্র 

বাজপথে, শোভে যথাঃ বম্য-উপবনে, 
বিরাম-আলয়বুন্দ $ গড়িয়া তেমতি 
হাদ্শ মন্দির বিধি, বিবিধ বুতনে, 
তব নিত্য পথে শৃন্তে, ববি, দ্বিনপতি 1 
মাস কাল প্রতি গ্ুহে তোমার বসতি, 
গ্রহেক্দ্র ১ প্রবেশ তব কখন ক্ষণে, __ 
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি ! 
আসে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে 
গ্রহত্রজ 5 প্রজাব্রজ + বাজাসন-তলে 
পুজে বাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর, 
হেমময় তেজঃ-পুগ প্রসাদের ছলে, 
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর । 
কাহার মিলনে তুমি হাস কুহ্হলে, 
কাহার মিলনে বাম,__শুনি পরস্পর । 


স্বভদ্র-হরণ 

তোমার হবরণ-গীত গাব বঙ্গাসবে 
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভক্রা সুন্দকি 3 
কিন্ত ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহহ্বী 
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলবাশি সবে ! 
ফলে কি ফুলের কলি যদি £প্রমাদবে 
না দেন শিশিরাম্বত তারে বিভাবনী ? 
দ্বতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে, 
ভ্িয়মাণঃ অভিমানে তেজঃ পরিহবি, 
বৈশ্বানর ! ছরঘছষ্ট মোর, চত্দাননে, 
কিন্ত (ভবিষ্যৎ কথা কহি ) ভবিষ্যতে 


চতুর্দশপদদী কবিতাবলী ৩১৯) 


ভাগ্যবান্তর কবি, গ্ুজি ৫পাক্ষনে, 
খধি-কুল-রত্ব দবিজ, গাবে লে! ভাবতে 
তোমার হরণ-গীত ; তুষি বিজ্ঞ জনে, 
লভিবে ক্ষশঃ, সাঙ্গি এ সঙগীত-ব্রত্ে । 
মধুকর 

শুনি গুন গুন ধবনি তোর এ কাননে, 
মধ্কর, এ পরাণ কাদে রে বিষাদে! 
ফুল-কুল-বধৃ-দলে সাধিস্‌ যতনে 
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি হু নাছে, 
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে 
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক মোৰে, কি সাদে 
মোমের ভাগাবে মধু রাখিস গোপনে, 
ইন্দ্র যথা চত্দ্রলোকে, দানব বিবাছে, 
স্কধাস্বত? এ আক্মাসে কি সুফল ফলে ? 
কুপণের ভাগ্য তোর ! কৃপণ যেমতি 
অনাহারে, অনিত্রায়, সঞ্জয়ে বিকলে 
বৃথা অর্থ ; বিধি বশে তোর সে ছুর্গতি ! 
গৃহ-চ্যুত কৰি তোরে, লুটি লয় বলে, 
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি ! 


নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-সন্দির 


এ মন্দির-বুন্দ হেথা কে নিখিল কৰে ? 
কোন্‌ জন? কোন্‌ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে ? 
কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে, 
ভুলে ঘর্ণি, কলোলিনি, না থাক লো তারে! 
এ দেউল-বর্গ গাথি উৎসগিল ষবে 
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কাবেঃ 
থাকিবে এ কীতি তার চিরধি-, ভবে, 
দীপরূপে আলো করি বিস্বতি-আধানে ? 
বুথ! ভাব, প্রবাহিণিঃ দেখ ভাবি মনে । 


৩২০ 


গ্গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


কি আছে লো! চিরস্থায়ী এ ভবমগ্ডলে ? 

গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে 

পাথর $ হুতাশে তার কি ধাতু না গলে? 
কোথা সে? কোথা বানাম? ধন? লো ললনে? 
হায়, গত, যথ! বিশ্ব তব চল জলে ! 


ভরসেল্সে নগরে রাজপুরী ও উদ্ভান 


কত যে কি খেলা তুই খেলিস্‌ ভুবনে, 
রে কাল, ভুলিতে কে তা পাবে এই স্থলে? 
কোথ। সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে 
বৈজয়স্ত-সম ধাম এ মত্ত্য-নন্দনে 
শোভিল ? হরিল কে সে নরাপ্সর1-দলে, 
নিত্য যারা» নৃত্যগীতে এ হুখ-সদ্নে, 
মজাইত বাজ-মনঃ, কাম-কুতুহলে ? 
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে, 
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে ) 
পুজিত সে রাজপদ ? কোথা বধী যত, 
গাণ্ীবি-সদ্ধশ যারা প্রচণ্ড সমরে ? 
কোথা মন্ত্রী বৃহম্পতি ? তোর হাতে হত । 
রে ছুরম্ত, নিরম্তর যেমত সাগরে 
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্‌ সে যত। 


কিরাত-আজুনীয়ম্‌ 


ধর ধন্ুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি । 
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন 
ক্রোধভরে তব পানে ! ওই পশ্তপতি, 
কিরাতের ব্ধপে তোম! করিতে ছলন ! 
হুষ্কারি আপিছে ছন্সী মৃগরাঁজ-গতি, 
হুস্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি বণ। 
বীর-বীর্ষে আশা-লতা কর ফলবতী-_ 
বীনবীর্ষে আশ্ততোষে তোষ, বীব-ধন ! 


চতুর্শিপর্দী কবিতাবলী ৩২৯ 


করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে 
কিন্তু, হে কৌস্তেয্, কহি, যাচিছ সে শর, 
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে 
নারিবে লভিতে কভু,__ছুর্লভ এ বর !__ 
কি লাজ, অর্জুন, কহ, হারিলে এ রণে? 
মৃত্যু্যয় বিপু তব, তুমি, রি, নর ! 


পরলোক 


আলোক-সাগর-বূপ ববির কিরণে, 
ডুবে যথা প্রভাতের তারা স্থহাসিনী ১ 
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী, 
কুক্থম-কুলের কলি কুন্থম-যৌবনে ;_ 
বহি যথা! সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী, 
লভে নির্বাণ স্থথে সিন্ধুর চরণে )-- 
এই রূপে ইহ লোক- শাস্ত্রে এ কাহিনী-_ 
নিরস্তর স্থখরূপ পরম রতনে 
পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে! 
হে ধর্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মবি, 
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে ? 

ংসার-সাগর-মাঝে তব ন্বর্ণতরি 

তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ? 
ছু দিন বাচিতে চাহে, চির দিন মরি ? 


বঙ্গদেশে এক মান্ত বন্ধুর উপলক্ষে 


হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে, 

দুরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে 
প্রণমিলা, দ্রোণগুক ! আপন কুশলে 
তুধিলা৷ তোমার কর্ণ গোগৃহের বণে ? 

এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে 

শিখাঁও সে মহাবিদ্া এ দর অঞ্লে। 

তা হলে, পুজিব আজি, যি কুতৃহলে, 

গ্ীতি-কবি-_-২১ 


৩২২ 


্লীতি-কবি শ্ীমধুস্থাদন 


মানি যারে, পদ তার ভারত-ভবনে ! 

নমি পায়ে কব কানে অতি মৃছুত্ষরে,_ 
বেচে আছে আত দাস তোমার প্রসাদে 
অচিবে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে , 
কেড়ে লব বাজ-পর্দ তব আশীবাদে +-- 
কত যে কি বিচ্যা-লাভ দ্বাদশ বসবে 
করি, দেখিবে, দেব, েহের আহলাদে । 


শ্মশান 

বড় ভাল বাসি অমি ভ্রমিতে এ স্থলে,__ 
তত্ব দীক্ষা -দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে । 
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভল্মাসনে 
মৃত্যু__তেজোহীন আখি, হাভ-মালা গলে, 
বিকট অধবে হাসি, ঘেন ঠ1ট-ছুলে ! 
অর্থের গৌবব বৃথা হেথা__-এ সদনে-__ 
রূপের প্রফুল ফুল শু হুতাশনে, 
বিদ্যা, বৃদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে । 
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী, 
কি বাঁজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি । 
জীবনের স্বোতং পড়ে এ সাগরে আসি । 
গহন কাননে বাষ্‌ উড়ায় যেমতি 
পত্র-গৃঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-বাশি 
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি। 


করুণ-বস 


্থন্দর নদের তীবে হেরি স্থন্দরী 
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী 
বাহুর তরাসে যেন ! সে বিরলে বসি, 
স্বদে কাদে সুবদনা ;» ঝবঝবে ঝবি, 
গলে অশ্রু-বিন্ুঃ ঘেন মুক্তা-ফল খসি ! 
সে নদের নেোতঃ অশ্রু, পরশন করিঃ 


চতুর্দশপদী কবিভাবলী ৩২৩ 


ভাসে, ফুল্প কমলেন স্বর্মকাস্তি ধৰি, 

মধুলোভী মধুকরে মধুবুসে বসি, 

গন্ধামোদী গদ্ধবহে ক্ছগন্ধ প্রদানি। 

না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিক্ছ চঞ্চলে 
চৌদিকে $ বিজন দেশ ? হৈল দেব-বাণী $-_ 
“কবিতা-রসেব স্রোত; এ নদের ছলে , 
করুণা বামার নাম-__রস-কুলে রাণী ; 

সেই ধন্য; বশ সতী যার তপোবলে 1” 


সীতা-বনবাসে 


কিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুপ্ মনে 
স্থর্থী লম্ক্রণ রথ, তিনি চক্ষুঃ-জলে ১__ 
উজলিল বন-রাজী কনক কিবণে 
স্যন্দন, দিনেন্দ্র ঘেন অস্ভের অচলে। 
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে 
দাড়ায়, কহিলা সতী শোকের বিহবলে ১ 
*ত্যজিল! কি, বধৃ-বাঁজ, আজি এই ছলে 
চির জন্যে জানকীবে ? হেনাথ! কেমনে 
কেমনে বাচিবে দাসী ও পদ-বিরহে ? 
কে, কহ, বারিদ-ব্পে, সহ বারি দানে, 
€দাবানল-রূপে যবে হখানল দহে ) 
কুড়াবে, হে বঘ্ৃচুড়া, এ পোড়া পরাণে ?” 
নীববিল। ধীনে সাধবী ১ ধীরে যথা বহে 
বাহ্‌-জ্ঞন-শৃন্ মতি, নিমিত পাষাণে ! 


কত ক্ষণে কাদি পুনঃ কহিল হুন্দক্ী ১ 
“নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুহ্ষশনে ? 
হায়, অভাগিনী সীতা ! ওই ৮ সে তরি, 
যাহে বহি €বদেহীবে আনিলা এ বনে 
দেবর ! নদীর শ্রেতে একাকিনী, মন্রি !--- 
কাঁপি ভয়ে ভাসে ভিঙ্গা কাগাকী-বিহনে ! 


৩২৪ 


গ্বীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


অচিন্বে তরঙ্-চয়, নিছরে লো ধৰি, 

গ্রাসিবে, নতুব! পাঁড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে 
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে ! হে বাঘব-পতি, 

এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে ! 

ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি !»-_- 
মুচ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে, 
পাষাণ-নিসিত মতি কাননে যেমতি 

পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে। 


বিজয়া-দশমী 


“যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে ! 
গেলে তুমি, দয়ামস্সি এ পরাণ যাবে 1 
উদ্দিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে, 
নয়নের মণি মোর নয়ন হানাবে ! 
বার মাস তিতি, সত্যি, নিত্য; অশ্রজলে, 
পেয়েছি উমায় আমি ! কি সাত্বনা-ভাবে-_ 
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুস্তলে, 

এ দীর্ঘ বিরহ-জালা এ মন জ্ড়াবে? 
তিন দিন স্বর্ণদীপ জলিতেছে ঘরে 

দ্র করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী-_ 
মিষ্টতম এ স্য্টিতে এ কর্ণ-কুহরে ! 
দ্বিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি, 
নিবাও এ দীপ যদি !”-_কহিলা কাতরে 
নবমীর নিশা-শেষে গিবীশের রাণী । 


কোজাগর-লকম্ম্রীপুজা 
শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে 1 
হেমাজি বোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভর্জি করি, 
হুলাহুলি দিয়! নাচ, তারা-সঙ্গি দলে !__ 
জান না কি কোন্‌ ব্রতেঃ লো সর-স্থন্দরি, 
বত ও নিশায় দল ? পুঙ্জে কুতুহলে 


চতুর্দণশপদী কবিতাবলী ৩২৫ 


রমায় শ্টামাজী এবে, নিজ্রা পরিহবি 3 

বাজে শাখ, মিলে ধৃপ ফুল-পরিমলে ! 

ধন্য তিথি ও পুণিমা, ধন্ত বিভাবন্বী ! 
হাদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে 

এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে বাঙা পদে,_ 
থাক বঙ্গ-গুহে, যথা মানসে, মা, হাসে 
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে 

ক্ষগন্ধ 5 সরতে জ্যোত্স! 5১ কৃতাবা! আকাশে 3 
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হুদে ! 


বীর-রস 


তভরব-আকতি শ্বরে দেখিন্ত নয়নে 
গিরি-শিবে + বাযু-বথে, পুর্ণ ইরম্মদে, 
প্রলক্ষেন মেঘ যেন ! ভীম শবরাঁপনে 
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীব-মদে, 
টক্কারিছে মুহুম্বহুঃ১ হুঙ্কাবি ভীষণে ! 
ব্যোমকেশ-সম কায় » ধরাতল পদে, 
বূতন মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে, 
বিজলী-ঝলসা-বপে উজলি জলদে । 
চাদের পরিধি, ঘেন বাহুর গরসে, 
ঢালখান , উরু-দেশে অসি তীক্ষ অতি, 
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র | স্থধিন্থ তরাসে,__ 
«“€কে এ মহাজন, কহ, গিত্সি মহামতি ?+, 
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে-__ 
বীর-রস এ বীরেন্দ্র রস-কুল-পতি !” 


গদা-যুদ্ধ 

দুই মত্ত হস্তী যথা ভর্ধ শুণু কবি, 
বকত-বরণ আখি, গরজে সঘনে”__ 
ঘবায়ে ভীষণ গদা শৃন্তে, কাল বণে, 
গরছিজিল! ছুরযোধন, গরজিলা অবি 


৩২৩৬ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্তদন 


ভীমসেন । ধুলা-রাশি, চরণ-তাড়নে 
উড়িল , অধীবে ধর! থর থর থরি 
কাপিলা ;-_টলিল গিব্ি সে ঘন কম্পনে ; 
উথলিল ছৈপায়নে জলেব লহবী, 

ঝড়ে যেন ! ষবা মেঘ, বজ্রানলে ভরা, 
বজানলে ভন মেঘে আঘাতিলে বলে, 
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা 
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে, 
উগরিল অগ্নি-কণ! দরুশন-হরা ! 

আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে ॥ 


গোগুহ-রণে 

হুকুক্কারি টক্কারিলা ধন ধন্দ্ধারী 
ধনলয়, মৃত্রাঞ্জস্স প্রলয়ে যেমতি ! 
চৌদ্দিকে ঘেবিল বীরে রথ সারি সারি, 
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি !-__ 
শর-জালে এ্ুব-ত্রজে সহজে সংহারি 
শৃরেজ্দ, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি, 
প্রথর কিরণে মেঘে খ-ম্বুখে নিবাবি, 
শোভেন অক্সানে নভে । উত্তরের প্রতি 
কহিলা আনন্দে বলী 3; “চালাও স্যন্দনে, 
বিরাট-নন্দন, ভ্রতে, যথা সৈন্য-দলে 
লুকাইছে ছুর্যোধন হেরি মোরে রণে, 
তেজন্বী মৈনাক যথা সাগবের জলে 
বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে ।-_ 
দণ্ডিব প্রচগ্ডে দুষ্টে গাশ্ীবের বলে |» 


কুরুক্ষেত্র 

যথ। দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে 
সিংহ-বৎসে । সন্ত রথী বেড়িলা তেমতি 
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে 
পড়ে পু্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি ! 
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সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি 
রোবে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে, 
গরজিল! মহাবান্ু চাবি দিকে ফিবে 
নোষে, ভয়ে । ধরি ঘন ধূমের মুর্তি, 
উড়িল চৌদিকে ধুলা, পদ-আস্ফালনে 
অশ্খের । নিশ্বাস ছাড়ি আর্ভ্জনি বিষাদে, 
ছাড়িল! জীবন-আশা তরুণ যৌবনে ! 
আধারি চৌদিক যথা বানু গ্রাসে চাদে, 
গ্রাসিল! বীবেশে যম ॥। অস্তের শয়নে 
নিদ্রা গেল! অভিমন্য্য অন্যায় বিবাদে । 


শ্রঙ্গার-রস 
শুনিচ্ নিদ্রায় আমি, নিকুগ্ড-কাননে, 
মনোহর বীণা-ধবনি ;_ দেখি সে স্থলে 
রূপস পুরুষ এক কুস্থম-আঁসনে, 
ফুলের চৌপর শিবে, স্কুল-মালা গলে । 
হাত ধৰাধরি করি ন।চে কুতুহলে 
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্ি-নয়নে, _ 
উজলি কানন-বাজি ববাজ-ভূষণে, 
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা বাস- বন্দ-ছলে ! 
সে কামাশ্রিকণা লয়ে, সে যুবক, হাসি, 
জ্বালাইছে হিয়াবুন্দে ; ফুল-ধনুঃ-ধবি, 
হানিতেছে চারি দিকে বাণ ঝ!শি বাশি, 
কি দেব, কি নব, উভে জর জবর কৰি ! 
“কামদেব অবতার বস-কুলে আপি, 
শ্ঙ্জার রসের নাম ।” জাগিন্ু শিহবি । 
নাচ বাঁ ১ ২ 
নহি আমি, চাকু-নেএ তসৌমিত্রি কেশরী 3 
তবে কেন পরাস্ত না হব সমনে ? 
চক্দ্র-চুড়-বরথী তুমি, বড় ভয়ক্করী, 
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের ববে । 


৩২৮ গীতি-কবি শ্ীমধুস্দন 


গিব্ির আড়ালে থেকে, বাধ, লো স্ন্দনি, 
নাগ-পাশে অরি তুমি 5? দশ গোটা শবে 
কাট গগ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধনে ১ 
মুুমু হুঃ ভ্কম্পনে অধীর লো! করি !__ 

এ খড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খ ধ্বনি 
শুনিলে টুটে লো বল । শ্বাস-বাস-বাণে 
ধৈবষ-কবচ তুমি উড়াঁয়ে, মণি, 

কটাক্ষের তীক্ষ অস্ত্রে বিধ লো পরাণে ।-_ 
এতে দিগন্বপী-রূপ যদি, স্থব্দনি, 

ব্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে? 


সভদ্রা 

যথা ধীবে স্বপ্র-দেবী বঙ্গে সঙ্গে কৰি 
মায়া-নাবী- বত্বোস্তমা রূপের সাগরে” 
পশিল। নিশায় হাসি মন্দিরে হুন্দী 
সত্যভাম!, সাথে ভদ্র!, ফুল-মাল। কৰে । 
বিমলিল দীপ-বিভা » পুরিল সত্বরে 
সৌবরভে শয়নাগার, ষেন ফুলেশ্বব্রী 
সরে।জিনী প্রফ্ুলিলা আচম্িতে সরে, 
কিম্বা! বনে বন-সখী সুনাগকেশরী ! 
শিহরি জাগিলা পার্থ, ষেমতি ব্বপনে 
সভ্ভোগ-কৌতুকে মাতি ক্প্ত জন জাগে »__ 
কিন্ত কাদে প্রাণ তাব সে কু-জাগবণে, 
সাধে সে নিন্দায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে । 
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিল! সুক্ষণে, 
মরতে শ্ববগ-ভোগ ভোগিতে পোহাগে । 


ভর্বশী 


যা তুষাবের হিয়া, ধবল-শিখরে, 
কভু নাহি গলে বূবি-বিভার চুম্বনে, 
কামানলে $ অবহেলি মন্মথের শবে 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৩২৯ 


বীজ, হেরিল!, জাগি, শকসন-সদনে 
€(কনক-গুতলী যেন নিশার স্বপনে ) 
উর্বশীবে । “কহ, দেবি, কহ এ কিহ্করে,__” 
স্রধিলা সম্ভাষি শুর হুমধুর ত্ববে, 

“কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?” 
উন্মদা মদন-মদে, কহিল! উর্বশী ; 
“কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিন্করী ; 
সবরের স্কাস্তি দেখি ঘথা পড়ে খসি 
কৌম্ুর্দিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি 
দাসীরে ; অধবু দিয়া অধর পবরশি, 

যথা কৌস্ুদিনী কাপে, কাঁপি থর থরি | 


রৌদ্র-রস 
শুনিন্ু গভীর ধ্বনি গিবির গহববে, 
ক্ষুধার্ত কেশব্ী যেন নার্দিছে ভীষণে ; 
প্রলয়ের মেঘ যেন গজিছে গগনে , 
সচুড়ে পাহাড় কাপে থর থর থরে, 
কাপে চাপি দিকে বন যেন ভূকম্পনে , 
উথলে অদ্রে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে, 
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ধোব ঘোবণে । 
জিজ্ঞাসিস্ক ভারতীবে জ্ঞানার্ধে সত্ববে । 
কহিলা মা ;__-”বৌদ্র নামে রস, বৌন্র অন্তি, 
রাখি আমি, ওরে বাছ।, বাঁধি এই স্থলে, 
(রুপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি ) 
বাড়বাপ্রি মগ্ন যথা সাগনের জলে । 
বড়ই কর্কশ-ভাবী, নিষ্টুর, দুর্মতি, 
সতত বিবাদে মত্ত, পড়ি নোষানলে ॥” 
শাসন 
মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্জাগ্রি ঘেমনে 
পড়ে পাহাড়ের-শৃর্জে ভীবণ নির্ঘোষে ? 
হেবি ক্ষেতে ক্ষত্র-গ্লানি ছুষ্ট ছুঃশাসনে, 


৩০ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


নৌদ্রন্ধপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে $ 
পদাঘাভে বস্থমতী কাপিলা স্ঘনে ; 
বাজিল উরুতে অসি গুকু অস্-কোঁষে । 
যথা সিংহ সিংহনা্দে ধরি স্বগে বনে 
কামড়ে এপ্রগাঢে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ॥ 
বিদরি হৃদয় তার ভেরব-আরবে, 

পান কৰি রক্ত-জতঃ গজিলা পাঁঝনি । 
“মানাগ্সি নিবাস আমি আজি এ আহবে 
বর্বর ;__পাঞ্চালী সতী, পাগুব-বমণী, 
তার কেশপাশ পশি, আকবিনপি যবে, 
কুরু-কুলে বাজলস্ষ্পী ত্যজিলা তখনি |” 


হিডিম্ব! 


উজলি চৌদ্দিক এবে ব্ধপেব কিরণে, 
বীরেশ ভীমের পাশে কব যোভ করি 
দাড়াইলা, প্রেম-ভোরে বাধা কাক মনে 
হিড়িম্বা ১ স্থবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী 
কিরাতেব ফারদ্দে যেন! ধাইল কাননে 
গন্ধাঁমোদে অন্ধ অলি, আনন্দে শুঞ্$রি”_ 
গাইল বাসম্তামোদে শাখার উপরি 
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-ঝনে । 
সহসা নিল বন ঘোর মডমভে, 
মদ-মত্ত হন্ডী কিন্বা গণ্ডার সবরোষে 
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে ! 
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদ। ঘ্ববায়ে নির্খোষে, 
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাডি বুক্ষ বড়ে, 
পশিল হিড়ি রক্ষ£__ কৌন্র ভগ্লী-দোষে ৷ 

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খবে 
ক্রোধাঁম্রি তড়িত-বূপে $ বকত-নয়নে 
ক্রোধাগ্রি! মেঘের স্থখে যেমতি নিঃসবে 
ক্রোধ-নাদ বজনাদে, সে ঘোব ঘোষণে 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৩৩১ 


ভয়ার্ত ভূধর ভূমে, খেচর অহ্ববে, 

ঘন হুহুঙ্কার-ধবনি বিকট বদনে ১-- 
“বুক্ষং-কুল-কলক্কিনি, কোথা লে! এ বনে 

তুই? দেখি, আজি তোবে কে বা বক্ষ! কৰে ! 
মুৃতিমান্‌ নৌত্র-রসে হেরি বসবতী, 

সভয়ে কহিল! কাদি বীরেকন্দ্রের পদে,__ 
«লৌহ-ক্রম চিল ওই ; সফরীর গতি 

দাসীর ! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে, 

অবলা অধীনা জনে বক্ষ, মহামতি, 

বচাই পরাণ ডুবি তব রুপা-হুদে |” 


উদ্তানে পুষ্করিলী 


বড় বম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি ! 
দগধা বস্থধা যবে চৌদিকে প্রথবে 
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে 
শীতলিতে দেহ তোব ; ম্বৃহু শ্বাস পশি, 
ক্ুগন্ধ পাখার রূপে” বায়ু বায়ু করে।। 
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, বূপসি, 
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মর্মে ; 
ত্বর্ণ-কাস্তি ফুল ফুটি, তোর তচে বসি, 
যোগায় সৌর্ভ-তোগ, কিঙ্কবী ঘেমতি 
পাট-মহিষীব খাটে, শয়ন-সদনে । 
নিশায় বাপের বুদ তোর, বুসবতি, 
লয়ে চাদে,_কত হাসি প্রেম-আলিঙনে ! 
€েতালিক-পর্দে তোর পিক-কুল-পতি $ 
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে । 


নুতন বৎসর 


ভূত-রূপ সিন্কু-জলে গড়ায়ে পড়িল 
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউব্ গমনে । 
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘৃরিল 


৩৩২ 


গ্ীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


আবার আয়ুর পথে | হৃদয়-কাঁননে, 
কত শত আশা-লত শুখাযে মরিল, 
হায় বে, কব তা কারে, কব তা কেমনে ! 
কি সাহসে আবার বা রৌপিব যতনে 
লে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল । 
বাড়িতে লাগিল বেলা 3 ডুবিবে সত্বরে 
তিমিবে জীবন-রবি। আসিছে বুজনী, 
নাহি যার মুখে কথা বাযু-রূপ স্বরে 
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ; 
চির-রুদ্ধ হবার যার নাহি মুক্ত করে 
উষা”__তপনের ্ৃতী, অরুণ-রমণী ! 


কেউটিয়া সাপ 


বিষাগার শিরঃ হেবি মণ্ডিত কমলে 
তোর, যম-দ্বুত, জন্মে বিস্ময় এ মনে । 
কোথায় পাইলি তুই,_কোন্‌ পুণ্যবলে _- 
সাজাতে কুচুড়া তোর, হেন সুভূষণে ! 
বড়ই অহিত-কাতী তুই এ ভবনে । 
জীব-বংশ-ধ্বংস-বূপে সংসাব-মগুলে 
স্ষ্টি তোর । ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে 
শরীর, বিষাগ্নি যবে জালাস্‌ দংশনে ?-- 
কিন্ত তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি, 
তীক্ষতর বিষধর অরি নর-কুলে ! 
তোর সম বাহা-রূপে অতি মনোহাবী,-- 
তোর সম শিরং-শোভা। রূপ-পল্ম-ফুলে । 
কেসে? কবে কবি, শোন! সেরে সেইনারী, 
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম-পথ ভুলে ! 


শ্যামা-পক্ষী 


আধার পিঞ্তরে তুই, রে কুঞ্ণ-বিহারি 
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস জুব্যবে ? 


চতুর্দশপদদী কবিতাবলী ৩৩৩ 


ক মোরে, পুর্বের হুখ কেমনে বিস্মবে 

মনং তোর ? বুঝা বে, যা বুঝিতে না পারি ! 
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে 

অদ্বশ্ঠে ও কারাগারে নয়নের বারি ? 
রোঁদন-নিনাদ কি বে লোকে মনে করে 
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্জানে বিচারি ? 

কি ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?-- 
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে । 
ছখের আধারে মজি গাইস্‌ বিরলে 

তুই, পাখি, মজায়ে রে মধূ-বরিষণে ! 

কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে ?-_ 
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে ! 


ছ্বেষ 


শত ধিক সে মনেরে, কাতর যে মন: 
পরের স্থখেতে সদা এ ভব-ভবনে ৷ 
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন 
পোডে আখি যার যেন বিষ-ববিষণে, 
বিকশে কুস্থম যদি, গায় পিক-গণে 
বাসম্ত আমোদে পরি ভাগ্যের কানন 
পরের ! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে, 
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ 
তুমি? কিন্ত এ প্রসাদ, নমি যোড় করে 
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ১ ছেষের অনলে 
(সে মহা নরক ভবে !) সখী দেখি পরে, 
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জলে, 
যদিও ন৷ পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে 
রত্ু-সিংহাঁপন, মা গোঁ, কুভাগ্যের বলে! 
বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে, 
নব বিধুয়ুখী বধূ যাইতে বারে 
যেমতি $ তবু সে নদ; শোভে যার কুলে 


৩৩৪ 


শগীতি-কবি শ্রীমধুস্দন 


সে কানন, যদপিও তান কলেববে 
নাহি অলঙ্কার, তবু সে ছুখ সে ভুলে 
পড়শীর সুখ দেখি 5 তবুও সে ধৰে 
সুতি তাব হিক্কা-ব্রপ দৃপণে তুলে 
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় গৃহু ত্যবে 1 
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্‌ করি, 
ত্যজ্জেছেন দাসে বিধি ;? তবে কেন আমি 
তব মায়া, মাক্াময়ি, জগতে বিস্মপি, 
কু-ইন্ড্রি-বশে হব এ কুপথ-গামী ? 
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা স্ন্দরি, 
দ্বেষ-রূপ ইন্জিয়ের কর দাসে হ্বমী। 
য্শঃ 

লিখিস্স কি নাম মোব বিফল যতনে 
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীবে ? 
ফেন-চুড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে, 
স্থছিতে তুচ্ছেতে ত্বা এ মোব লিখনে-? 
অথবা খোদিস্ু তান্সে যশোগিরি-শিবে, 
গুণ-কূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে»__ 
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ শীবে, 
বিস্বতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?-_ 
শৃন্ত-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে 3 
দেব-শুন্য দেবালয়ে অদ্বশ্ঠে নিবাসে 
দেবতা ১ ভন্যের বাশি ঢাকে বেশ্বানরে । 
সেই দধপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে, 
যশোনব্পাশ্রমে প্রাণ মত্যে বাস করে ১ 
কুষশে নরকে যেন, হুষশে-__-আকাশে ! 


ভাষা 
5৫ 20080651229 1০1872--- 
71112 ০1000121810 ৫৮% 
হু. 
লে? সুন্দরী জননীর কুন্দরীতরা ছহ্িত1 £-- 


চতুর্দশপদীী কবিতাবলী ৩৩৫ 


মুঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাতে নাহি গণি, 
কহে ঘে, রূপশী তুমি নহ' লো হন্দৰি 
ভাষা !-_শত ধিক তারে! ভুলে সেকি কৰি 
শকুস্তলা তুমি, তব €মনক। জননী ? 
রূপ-হীনা ছুহিতা কি, ম! যার অগ্গরী ?__ 
বীণার বসনা-মুলে জন্মে কি কুববনি ? 
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বস শ্বাসে ফুলেশখবরী 
নলিনী ? সীতাবে গভে ধরিলা ধরণী । 
দেব যোনি মা তোমার ? কাল নাহি নাঁশে 
রূপ তার $ তবু কাল করে কিছু ক্ষতি । 
নব বস-স্থধ! কোথা খয়েসের হাসে? 
কালে স্বর্ণের বর্ণ স্নান, লো যুবতি ! 
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে, 
নব-ফুল বাঁক্-বনে, নব মধ্ৃমতী । 


সাংসারিক জ্ঞান 


“কি কাজ বাজায়ে বীণ! ; কি কাজ জাগায়ে 

সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ? 
কি কাঁজ গরজে ঘন কাব্যের এগ 
মেঘ-বূপে» মনোরূপ মযুরে নাচায়ে ? 
ত্বতরিতে তুলি তোখে বেড়াবে কি বায়ে 

ংসার-সাগর-জলে, দেহ কৰি মনে 
কোন জন ? দেবে অস্ত্র অর্ধ মাত্র খা, 
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি বরে তোরণে ? 
ছিড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দ্বুরে !”*-_- 
কহে সাংসারিক জ্ঞান-_-ভবে বৃহস্পতি । 
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ এক্কুবে, 
উপাঁড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ? 
উদাসীন-দশা তার সদ! জীব-পুরে, 
যে অভাগা! বাড পদ ভজে, মা ভাঁরতি। 


৩৩৬ 


স্গীতি-কবি শ্ীমধুস্থদন 


পুরুরবা 

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে, 
চিরি শির্ঃ তার, লভে অমুল বুতনে ১ 
বিস্বখি কেশীবে আজি, হে রাজা, সমবে, 
লভিল! ভুবন-গপোভ তুমি কাম-ধনে ! 
হে স্ুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে !__ 
এ যে দেখিছ এবে, গিনির উপবে, 
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মুছণ-রূপ ঘনে 
চাদেনে, কে ও, তা জান ? জিজ্ঞাস স্বরে, 
পরিচয় দেবে সখী, সম্থুখে যে বসি । 
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নক্ষ»নে ১ 
দেখেছ প্ুণিমা-রাজে শবদের শশী , 
বধিক্ষাছ দীর্ঘ-শৃঙগী কুরঙ্গে কাননে ১ 
সে সকলে ধিক্‌ মান! ওই হে উর্বশী । 
সোনার প্ুতলি যেন, পড়ি অচেতনে । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

আোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে 
ক্ষণ কাল, অল্লায়ুঃ পয়োরাশি চলে 
বৰিষাঁয় জলাশকে ১ দেব-বিড়ম্বনে 
ঘটিল কি সেই দশা হুব্জ-মণ্ডলে 
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে, 
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে, 
তব চিতা-ভন্মরাশি কুড়ায়ে যতনে, 
নেহ-শিল্লে গড়ি মঠ রাখে তার তলে ? 
আছিলে বাখাল-র।জ কাব্য-ব্রজধামে 
জীবে তুমি ? নানা খেলা খেলিলা হরষে , 
যমুনা হয়েছ পার 9 তেই গোপগ্রামে 
সবে কি ভুলিল তোমা ? ম্মরণ-নিকষে, 
মন্দ-ন্বর্ণ-রেখা-সব এবে তব নামে 
নাহি কি হে জ্যোতি, ভাল হ্বর্ণের পরশে ? 


চতুর্শিপর্দী কবিতাবলী ৩৩৭ 


শনি 

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে 
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি ! 
ছয় চন্দ্র বত্বুরূপে স্থবর্ণ টোপরে 
তোমার ; স্থকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি 
হৈম সারসন যেন আলোক-সাগরে ! 
স্থনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি । 
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মুরতি 
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অন্ববে। 
হে চল রশ্মির রাশি, স্থধি কোন জনে»_ 
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ? 
জন-শৃন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে, 
ছেন রাজা প্রজা-শুন্ত,_প্রত্যক্সে না আসে !-- 
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে, 
তব দেশে, কীটরূপে কুস্থম কি নাশে? 


সাগরে তরি 


হেরিস্থ নিশায় তরি অপথ সাগরে, 
মহাকায়!, নিশাচবী, ঘেন মাক্া-বলে, 
বিহঙ্গিনী-বপ ধরি, ধীবে ধীবে চলে, 
বজে সুধবল পাখা! বিস্তারি অশ্বরে ! 
রতনের চুড়া-রূপে শিরোদেশে জলে 
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,__ 
শ্বেত, বুক্ত, নীল, মিশ্রিত পিঙ্গলে । 
চারি দিকে ফেনাময় তরজ স্ম্বরে 
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ স্বন্দরী 
বামাবে, বাঁখানি রূপ, সাহস, আরুতি । 
ছাড়িতেছে পথ সবে আন্তে ব্যজ্ছে সরি, 
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী । 
চলিছে গুমরে বাম! পথ আলো করি, 
শিরোমণি-তেজে যথ! ফণিনীর গতি। 


গ্গীতি-কবি-_-২২ 


স্গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
স্থরপৃরে সশরীরে, শুর-কুল-পতি 
অন্ন, ব্বকাজ যথা সাধি পৃণ্য-বলে 
ফিরিল! কানন-বাসে $ তুমি হে তেমতি, 
যাও খে ফিব্বি এবে ভাবুত-মগ্ডলে, 
মনোস্ভানে আশা-লতা তব ফলবতী !-_ 
ধন্ঠ ভাগ্য, হে স্থভগ, তব ভব-তলে ! 
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোম! ধন্সিলা সে সতী, 
তিতিবেন ধিনি, বৎস, নয়নের জলে 
( জ্েহাসার !) ঘবে রজে বায়-রূপ ধৰি 
জনরবঃ দ্র বজে বহিবে সত্বনে 
এ তোমার কীতি-বার্তা ।-_যাও ভ্রুতে, তরি, 
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগবে ! 
অদ্বশ্ে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন হন্দরী 
বজ-লক্ষ্ী! যাও, কবি আশীবাদ করে !__ 


শিশুপাল 

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে 
শিশুপাল ! কহি শুন, রিপুব্ূপ ধরি, 
ওই যে গকুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে 
বীবেশ, এ ভব-দহে সুকতির তরি ! 
টক্কানি কার্থক, পশ হুহুক্ধারে বরণে 3 
এ ছার সংসার-মাকসা অভ্ভিমে পাসরি + 
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে । 
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অবি 
বাহদেব , জানি আমি বাগ্দেবীন বনে । 
লৌহদত্ হল, শুন, বৈষ্বৰ স্থমত্ি 
ছিড়ি ক্ষেত্র, তোমা ক্ষণ যাতনি তেমতি 
আজি, তীক্ষ শর-জালে বধি এ লমবে, 
পাঠাবেন স্থবৈকুঠে সে বৈকুঠ-পতি । 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী 


তার! 

নিত্য তোম! হকি প্রাতে ওই গিবি-শিরে 
কি হেতু, কছ তা মোনে, স্থচারু-হাসিনি ? 
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিনের নীরবে, 
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী । 
বহে কলকল রবে শ্বচ্ছ প্রবাহিণী 
গিরি-তলে 5 সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে 
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি, 
কুন্থম-শয়ন থুয়ে স্বর্ণ মন্দিরে ?- 
কিন্বা” দেহ কাবাগান তেয়াগি ভূতলে, 
নেেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-প্ুরে, 
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে 
হাদয় আধার তার খেদাইতে ছ্রে ? 
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে, 
জুড়াও এ আখি ছুটি নিত্য নিত্য উরে ॥ 


অর্থ 


ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে, 
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে 
না শোভেন মা কমল! স্বর্ণ কিরণে ১ 
কিন্ত যে, কল্পনা-ব্ধপ খনির ভিতরে 
কুড়ায়ে রতন ব্রজ, সাজায় ভূষণে 
স্বভাবা, অজেব্র শোভা বাড়ামে আদবে ! 
কি লাভ সঞ্চযি, কহ, রজত কাঞ্চনে, 
ধনপ্রিয় ? বাধা রমা চির কার ঘবে ? 
তাৰ ধন-অধিকারী হেন জন নহে, 
ঘে জন নির্বংশ হলে বিস্বতি-আধারে 
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শুন্য ' হু। 
তার ধন-অধিকাবী নাবে মরিবারে ।_-_ 
বস্না-যস্ত্রের তার যত দিন বহে 
ভাবের সজীত-ধ্বনিঃ বাঁচে সে সংসারে ॥ 


৩৪৩ 


গ্বীতি-কবি গ্রীমধুস্থদন 


কবিগুরু দাস্তে 

নিশান্তে সবর্ণ-কাস্তি নক্ষত্র যেস্গতি 
€(তপনের অন্চন ) হুচাক কিরণ 
খেদাস্ম তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি 
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে 
অজ্ঞান ! জনম তব পরম সুক্ষণে ! 
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি, 
ব্রহ্মাণ্ডের এ স্খণ্ডে । তোমা সেবনে 
পরিহরি নিভ্রা পুনঃ জাগিল! ভারতী | 
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিল! সাহসে 
সে বিষম হার দিয়া আধার নরকে; 
যে বিষম হবার দিয়! ত্যঙজি আশা, পশে 
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিল। পলকে 
যঘশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে 
এ নক্ষআ ? কোন্‌ কীট কাটে এ কোরকে ? 


পণ্তিতবর থিওডোর গোল্ড্কর 
মধি জলনাথে ঘথ। দেব-€দত্য-দলে 

ভিলা অস্বত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে 
যশোরব্প সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে, 
সংস্কতবিদ্যা-ূপ সিন্ধুর মথনে ! 
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মগ্ডলে। 
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে, 
স্ুসজীত-রঙ্গে তোষে তোমাব অবণে । 
কোন্‌ বাজা হেন পুজা পায় এ অঞ্চলে ? 
বাজায়ে স্থকল বীণ! বাল্সিকী আপনি 
কহেন নামের কথ! তোমাক্স আদরে , 
বদন্িকশ্িম হতে মহা গীত-ধবনি 
পিবি-জাত ন্রোতঃ-সম ভীম-খধবনি করে ! 
সখা! তব কালিদাস, কবি-কুল-ষণি 1 
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মাস্তরে ? 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৩৪৩ 


কবিবর আল্ফ্রেভ টেনিসন্‌ 
কে বলে বসম্ত অস্ত, তব কাব্য-বনে, 

শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বাযু-ভরে 
সঙীত-তবরজ রজে ! গায় পঞ্চ স্বরে 
পিকেম্বর, তৃষি মন কধা-বরিষণে । 
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ভ্রিভুবনে 
বাগ্দেবী ? অবাক কবে কলোল সাগরে ? 
তারারপ হেম তার স্থনীল গগনে, 
অনস্ত মধুর ধ্বনি নিরস্তর করে । 
পুজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে 
স্থন্দ মন্দির তব ? পশ, কবিপতি, 
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে ) 
পৃষ্পাঞ্জলি দিয়া পুজ করিয়া ভকতি। 
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে । 
ছইতে শমন তোমা না পাবে শকতি । 


কবিবর ভিকৃতর হৃ)গ। 


আপনার বীণা, কবি, তব পাপি-সুলে 
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হুরষে ! 
পুর্ণ, হে যশম্বি, দেশ তোমার স্থযশে, 
গোকুল-কানন যথা প্রফুল বকুলে 
বসন্তে! অস্বত পান করি তব ফুলে 
অলি-বূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে বসে। 
হে ভিকৃতর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে ! 
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে! 
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম বুবে 
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিচ্ছ তোমারে ; 
€ ভবিব্যদৃবক্তা কবি সতত এ সবে, 
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদ্দানেন তাবে ) 
প্রস্তবের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে, 
শোৌভিবে আদবে তুমি মনের সংসারে ! 


৩৪২ 


গীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 


ঈশ্বরচজ্ক বিস্যাসাগর 

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 
ককুণাক্ষ সিন্ধু তৃষি, সেই জানে মনে, 
দীন যে, দীনের বন্ধু 1 উজ্জ্বল জগতে 
হেমান্দ্রি হেষ-কাস্তি অল্লান কিরণে। 
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা! পর্বতে, 
যে জন আশ্রয় লক সুবর্ণ চরণে, 
সেই জানে কত গুথ ধরে কত মতে 
গিরীশ ! কি সেবা তার সে হখ-সদনে !-- 
দানে বাবি নদীবরূপ বিমল! কিক্কক্ী ; 
যোগাক অমৃত ফল পরম আদৰে 
দীর্ঘ-শিবঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি , 
পর্রিমলে ফুল-কুল দশ দশ ভবে, 
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী, 
নিশার কশাস্ত নিত্রা, ক্লান্তি হর কবে ! 

সংস্কৃত 

কাগ্ডারী-বিহীন তরি যথা পিনু-জলে 
লহি বনু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে, 
লভে কুল কালে, মন্দ পবন-চালনে , 
সে স্থুদুশা আজি তব স্থভাগ্যে্র বলে, 
সংস্কত, দেব-ভাবা মানব-মগুলে, 
লাগর-কলোল-ধবনি, নদের বদনে, 
ব্জনাদ, কম্পবান্‌ বীণাতার-গণে !-__ 
বাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে, 
কনক-উদয়াচলে, আবার, স্থন্নবি, 


' বিক্রম-আদিত্যে তুমি হেব লো হুন্বে, 


নব্দ আদ্িত্যের রূপে! পুব-ন্প ধৰি, 
ফোট পুনঃ পুর্ববূপে, পুন পুব-রসে ! 
এত দিনে প্রভাতিল ছুখ-বিভাবরী ; 
ফোট মনানন্দে হাপি মনের লরস । 
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পামায়ণ 

সাধিন্থ নিদ্রাক্স বৃথা সুন্দর সিংহলে 1-__ 
স্থৃতি, পিতা! বান্মীকির বুদ্ধ-ন্ূপ ধরি, 
বসিলা শিক্পন্নে মোর ; হাতে বীণা কৰি, 
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিক়্া জলে, 
যাহে আন্ক আখি হতে অশ্র-বিন্দ্র গলে ! 
কে সে মুঢ়ু ভূভারতে, ৫েদেহি সুন্দরি, 
নাহি আরে মনঃ যার তব কথা স্মরি, 
নিত্য-কাস্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে ! 
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুকু ১ দেখি সুক্ষণে 
শিলা! জলে ; কুস্তকর্ণ পশিল সমরে, 
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে, 
কাপাকে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভবে । 
বিনাশিলা বামাহজ মেঘনাদে বরণে ; 
বিনাশিলা বদ্রাজ রক্ষোরাজেশ্বরে | 


হরিপর্বতে দ্রৌপদীর স্ৃতূযু 


যথ| শমী, বন-শোভা, পবনের বলে, 
আধারি চৌদিক পড়ে সহসা সে বনে ; 
পড়িল! দ্রৌপদী সতী পর্বতের তলে !__ 
নিবিল সে শিখা, যার স্থবর্ণ-কিরণে 
উজ্জল পাগুব-কুল মানব-মগুলে ! 
অন্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে । 
মুর্দিলা, শুথায়ে, পল্প সরোবর-জলে ! 
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে ! 
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীবে 
কাদিলা, প্রি সে গিনি বোদন-নিনাদে » 
দানবের হাতে হেব্বি অমরাবতীবে 
শোকার্ত দেবেজ্ছ যথা ঘোর পবরমাদে । 
তিতিল গিবির বক্ষঃ নয়নের নীরে ১ 
প্রতিধ্বনি-ছলে গিব্ি কারদিল বিষাদে । 


গ্লীতি-কবি শ্রীমধুস্থদন 
ভারত-ভূমি 
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*কুক্ষণে ভোরে লেখ, হায়, ইভালি । ইতালি। 
এ ছুখ-জনক জপ দিয়াছেন বিধি 17? 


কে না লোভে, ফণিনীর কুম্তলে যে মণি 
ভূপ্পতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ? 
কিন্তু কৃতাস্তেব্র ভ্থুত বিষদস্তে গণি, 
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে? 
হাঁয় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা হ্বর্ণ-জলে 
ধুইলা বরাঙগ তোর, কুরঙগ-নয়নি, 
বিধাতা? বতন পিঁখি গড়ায়ে কৌশলে, 
সাজাইল! পোড়! ভাল তোর লো, যতনি ! 
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ১ 
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ১ 
পড়ি কামানলে, তোবে কনে লো৷ অধীনী 
(হা ধিক!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী ছুর্মতি ! 
কার শাপে তোর তরে, গওলো। অভাগিনি, 
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অভি? 


পৃথিবী 


নিমি গোলাকারে তোমা আরোপিলা! ঘৰে 
বিশ্ব-মাঝে অ্টা, ধর! ! অতি হষ্ট মনে 
চারি দিকে তারা-চয় সমধ্র রবে 
€ বাজায়ে স্বর্ণ বীণ! ) গাইল গগনে, 
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎ্সৰে 
হুলাছলি দেয় মিলি বধু-দরশনে । 
আইলেন আফি প্রভা হেম-ঘনাসনে, 
তালি ধীরে শুন্তরূপ সুনীল অর্ণবে, 
দেখিতে তোমার স্বখ । বসন্ত আপনি 
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আববিল! শ্যাম বাসে বর কলেববে + 
আঁচলে বসাক্সে নব সুলরূপ মণি, 

নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে । 
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব বঙ্ণি, 
কটিতে মেখলা-বূপে পরিলা সাগবে ! 


আমরা 


আকাশ-পরম্ী গিরি দমি গুণ-বলে, 
নিমিল মন্দির যাব! সুন্দর ভাবতে 3 
তাদের সম্তান কি হে আমবা! সকলে ?-_- 
আমরা, _হুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃহ্খলে ?__ 
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে, 
ফুটিল ধৃতুরা ফুল মানসের জলে 
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ? 
বামন দানব-কুলে, সিংহের শুবসে 
শ্গাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ? 
রে কাল, পুরিবি কি বে পুনঃ নব বসে 
রস-শুন্য দেহ তুই? অযৃত-আসাবে 
চেতাইবি স্বৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরফে, 
শরুকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ? 


শস্ভতকুলা 

মেনকা অপ্নরারূপী, ব্যাসের ভারতী 
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভাবত-কাননে, 
শকুম্তল! হুন্দরীরে, তুমি, মহামতি, 
ক্বরূপে পেয়ে তারে পালিল! যতনে, 
কালিদাস । ধন্ত কবি, কবি-কুল-পতি 1 
তব কাব্যাশ্রমে হেব্রি এ নাবী-রতনে 
কে না ভাল বাসে তাবে, ছুম্স্ত যেমাতি 
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ? 


৬৪৬ 
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নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধূর গলে; 
পারিজাত-কুক্থমের পরিমল শ্বাসে ; 
মাঁনস-কমল-কুচি বদন- 3 

অধরে অমৃত সুধা ; সৌদামিনী হাসে; 
কিন্ত ও সৃগাক্ষি হতে যবে গলি, বলে 
অশ্রধারা, ধৈর্য ধরে কে মর্তে, আকাশে ? 


বাল্সিকী 

স্বপনে ভ্রমিন্থ আমি গহন কাননে 
একাকী । দেখিস হরে যুব এক জন, 
দড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন-আঙ্ষগণ-_ 
দ্রোণ যেন ভয়-শুন্য কুরুক্ষেত্র-রণে 
“চাছিস্‌ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?” 
জিজ্ঞাসিল! ছিজবর মধুর বচনে । 
*“বধি তোমা! হরি আমি লব তব ধন,” 
উত্তবিলা যুব জন ভীম গরজনে ।-_ 
পর্িবন্তিল হ্বপ্র । শুনিন্ু সত্তববে 
স্থধাময় গীত-খ্বনি, আপনি ভারতী, 
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, ত্বরণ বীণা! করে, 
আরভিল! গীত যেন- মনোহর অতি ! 
সে ছৃরস্ত বুব জন, সে বৃদ্ধের ববে, 
হুইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি ! 


শ্রীস্তের টোপর 


শ্প্্প্ীপভি-শীাশাশিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥” চতী। 


হেরি যথা শফরীরে ব্বচ্ছ সরোবরে, 
পড়ে মতস্তরক্ক, ভেদি সুনীল গগনে, 
( ইঞ্র-খঙ্ছঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে ) 
পড়িল মুকুট, উঠি, অকুল সাগরে, 
উজলি চৌদিক শত রতনের করে 
ক্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে 


চতুর্দশপদদী কবিতাবলী ৩৪৭ 


আকাশে, সভ্ভাবি দেবী, স্থ্মধূবর ব্যবে, 
পল্সারে, কহিলা, “দেখ, দেখ লো! নক্ষনে, 
অবোধ শ্রীমস্ত ফেলে সাগনের জলে 
লক্ষের টোপর, সখি ! বক্ষিব' ব্বজনিঃ 
খুলনার ধন আমি ।”-_ আজ মাক্সা-বলে 
স্বর্ণ ক্ষেমক্করী-রূপ লইলা জননী । 
বজনখে মত্স্যরহক্কে যথা নভজ্ঞলে 

বিধে বাজ, টোপর মা ধবিলা তেমনি । 


কোন এক পুক্তকের ভূমিকা পড়িয়া 


ঠাড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে ! 
কবি ভস্মরাশি, ফেল, কখনাশ1-জলে !-_ 
স্ভাবের উপহৃক্ত বসন, হে বলে 
নার বৃনিবাবে, ভাষা ! কুখ্যাঁতি-নরকে 
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পলকে, 
হাতী-সম গু'ড়! করি হাড় প্তলে ! 
কত ঘে এশ্বধ্য তব এ ভব-মগ্ডলে, 
সেই জানে, বাণীপদ ধনে ষে মস্তকে ! 
কামার দানব যদি অপ্সরীবে সাধে, 
স্বণায় ঘরায়ে সুখ হাত দে সে কানে; 
কিস্ত দেবপুজ্জ ঘবে ্রম-ভোবে বাধে 
মনঃ তার, প্রেম-হ্ধা হরষে সে দানে । 
সর করি নন্দমঘোষে, ভজ শ্যামে, বাধে, 
ও বেটা নিকটে এলে ঢাঁকো স্বখ মানে । 


মিত্রাক্ষর 


বড়ই নিষ্্র আমি ভাবি তাবে মনে, 
লো। ভাষা, পীড়িতে তোস্র' গড়িল যে আগে 
মিআক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা! লাগে 
পর ঘবে এ নিগড় কোমল চরণে-__ 
স্মনিলে হৃদয় মোর জলি উঠে বাগে ! 


২58৮৮ 
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ছিল না কি ভাব-ধন, কহ; লে! ললনে, 
মনের ভাগ্তাবে তার, ঘে মিথ্যা সোছাগে 
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?-_ 
কি কাজ রঞ্তনে াভি কমলের দলে ? 
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জল আকাশে ! 

কি কাজ পবিজ্রি মন্ত্রে জাহ্বীর জলে ? 

কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ? 
প্রত কবিতা-বূপী প্রকৃতির বলে,__ 
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাসে ? 


ব্রজ-বৃত্তাস্ত 

আর কি কাদে, লো নি, তোর তীরে বসি, 
মধুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ? 
আব কি পড়ে লে! এবে ভোর জলে খসি 
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার সম রূপ ধরি ? 
বিন্দা, _চল্দ্রাননা ছ্ৃতী-_-ক মোরে, বূপসি 
কালিন্দি, পার কি আৰ হয় ও লহব্বী, 
কহিতে বাধার কথা, বাজ-পুবে পশি, 
নব বাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?-- 
বজের হৃদয়-বূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে 
লািল কি এত দিনে গোকুলেন লীলা ? 
কোথায় বাখাল-রাজ পীত ধভা৷ গলে? 
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা! ?-_ 
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্থৃতির জলে, 
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরধিলা ! 


ভূত কাল 
কোন্‌ মুল্য দিকসা পুনঃ কিনি ভূতকালে, 
_--কোন্‌ যুল্য-_-এ মন্ত্রণা কারে লয়ে কৰি ? 
কোন্‌ ধন, কোন্‌ মুত্রা, কোন্‌ মণি-জালে 
এ দুর্লভ দ্রব্-লাভ ? কোন্‌ দেৰে স্মৰি, 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৩৪৯ 


কোন্‌ যোগে, কোন্‌ তপে, কোন্‌ ধর্ম ধন ? 

আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, 

এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যাবে গুরু-পদ্দে বরি, 

এ তত্ব-ম্বরূপ পদ্ম পাই যে স্বণালে ?-_ 

পশে ঘে প্রবাহ বহি অকুল সাগবে, 

ফিরি কি সে আসে পুনঃ পৰত-সদনে ? 

যে বারির খাবা ধরা সতৃষ্গায় ধৰে, 

উঠে কি সে পৃনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?__ 

বর্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে 

তার তুই ! গেলে তোনে পায় কোন্‌ জনে ? 

নাঃ ন্ধি সি 
প্রফুল্ল কমল যথা স্নির্মল জলে 

আদ্দিত্যের জ্যে।তিঃ দিয়া অকে স্ব-স্রৃতি 3 

প্রেমের সুবর্ণ রঙে, স্থনেআ হৃবতি, 

চিল্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে, 

মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি 

যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?-_ 

সাগর-সঙজমে গঙ্গা! করবেন যেমতি 

চির-বাস, পব্িমল কমলের দলে, 

সেই বূপে থাক তুমি ! ছ্বে কি নিকটে, 

যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমাবে ; 

যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে । 

প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আধারে ! 

অধিষ্ঠান নিত্য তব স্বতি-স্থষ্ট মঠে__ 

সতত সঙ্গিণী মোর সংসার-মাঝারে । 


আশ! 
বাহ-জ্ঞান শুন্ত করি, ..দ্রা মায়াবিনী 
কত শত বুর্স করে নিশা-আগমনে 1- 
কিন্ত কি শকতি তোর এ মর-ভবনে 
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ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শক্ষনে, 

ছুখ, সুখ্য, সত্য, মিথ্যা ! তুই কুহকিনী, 
তোর লীলা-খেল! দেখি দিবাব্য মিলনে, _ 
জাগে যে "্ঘপন তারে দেখাস্, বজিণি ! 
কাঙ্জালী যে, ধন-তোগ তান তোর বলে; 
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগবে, 
(ভুলি ভূত, বর্তমান ভুলি তোর ছলে ) 
কালে তীবর-লাভ হবে, সেও মনে করে ! 
ভবিষ্যৎ্-অন্ধকানে তোব দীপ জ্দজলে 
এ কুহক পাইলি লো কোন্‌ দেব-ববে ? 


সমাপ্তে 


বিসজিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে 

€হ্বদক়-মগ্প, হায়, অন্ধকার কৰি 1) 
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে 
মনঠ-কুণ্ডে অশ্রু-ধাবা মনোছঃখে ঝি ! 
স্থখাইল দুরঘৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে, 
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মাি 

সারের ধর্ম, কর্ষ ! ডুবিল সে তরি, 
কাব্য-নদে খেলাইছ যাহে পদ বলে 
অল্প দিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমানে 
শৈশবে, অবোধ আমি ! ভাকিলা যৌবনে 3 
€ যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?) 
এবে- ইন্দরপ্রস্থ ছাড়ি যাই হন বনে ! 
এই বর, হে বব্র্দে, মাগি শেষ বাবে, 
জ্যোতিশয় কর বঙ্গ__ভারত-রতনে ! 
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